2৮ ক টি] 2] ৮ কী ও 
মি ০ পি ভি আ্াপপলি সু অজ লাগলী টি £ জন 


ভিসেম্বর'১৩ 
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18170517758 & 717881 171085117655 1111 181-15% 73৮11 |) 2.1 17110. 


আািলশশ শাল জল রা মশাবুশ 


শা ] ডে (05) চি0081, নত জু 171, দে] 8 27088, সহুজহারহাও। 18, 
0 17111700115, 51: দিক এদিক 8271, [নর 031 24৭ ৪27] 
; [75171 বাজ (জা 00, [0িছতা00তেত চু চিএ, টির 5001015, সদা, 
থা: 0841] 72857 ৪ 


এজ হাফেজ মাওঃ মোঃ জামাল টার্দিন 
প্রোপ্রাইটর 


10111711 £9901ি1001 


জে.এস. প্লাজা (ছিদ্দিক ছাতা ভবন) 
পপ ৬, টেরীবাজার, চট্টগ্রাম ৷ 
ফোন ৪ ২৮৬১০০১ 
মোবাইলঃ ০১৮১৫-৩৪২১৩১ 
০১৮১৯-৯৩১৪১৫ 


₹৯৪৮৫৬০০১১০৪০৮৮১৫৫ 
রি উরি রে রে রি রজার 


দি 


মাদ্রাসা ওছমান বিন আফ্ফান রো.) চট্টগ্রাম 


স্থাপিত ১৪২৪ হিঃ মুতা. ২০০৩ ইৎ 
ছ্বীনি ও আধুনিক শিক্ষার একটি অনন্য প্রতিষ্ঠান] 
প্রবাসী ও কর্মব্যস্ত অভিভাবকদের জন্য নির্ভরযোগ্য এক ছ্বীনি প্রতিষ্ঠান 
মা (িল্ষা প্রণালী ও বিভাগ সমুহঃ 


*%ঘ হাফেজ ও সমমান ছাত্রদের জন্য ৬ বছরের বিশেষ শর্ট কোর্স | ₹* হিফজ বিভাগ 
২ অত্র বিভাগে কওমী মাদ্রাসা বোর্ড বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড ও মাদানী নেছাব এর সমন্বিত : | »মান্র তিন/চার বছরে শিশুদেরকে সপ্পূর্ণ কুরআন শরীফ তাজভীদসহ সহীহ-ু্ধরূণে মুখস্থ করানো হয়। 
সিলেবাস দ্বারা র সিস্টেমে মাত্র ৬ বছরের ১০ বছরের গড়া (কুরআন, হাদীস, ফিকৃহ, নাহ্‌: ] » কালেমী-নামাজ, আযান-ইন্বামত, পাক-তাহারাতের সুন্নাত মোতাবেক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। 
ছরফ, আরবী, বাংলা, ইংরেজি, ভূগোল ও গণিতসহ) সম্পন করা হয়। আরবী, বাংলা, অংক ও ইংরেজীসহ শ্বী পর্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হয়। 
+ প্রথম বছরের ইবৃতেদায়ী সমাপনী পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। অতঃপর ৫ বছরে দাখিল পর্যন্ত বাংলা |: নুানী কিন্ডার গার্টেন 
ইংরেজিসহ ছালেছ ছানতীয়া (জমাতে ছুয়াম) পর্যন্ত শেষ করা হয়। মু দুবহরেসহীহ-বমপে কুরআন সরীফ নাজেরা পড়ার যোগে গড়ে ভোলা 
++ অনর বিভাগে হাফেজ, মেধাবী, এতীম, গরীব, মিসকীন ছা্রদেরকে বিশেষভাবে সহযোগিতা দেওয়ায়] 7 হিফজ নাজারা ও ভাগে যাওয়ার জন্য পুর্ণ প্রস্তুত করা হয়। 
৪৯০441512৮৫ - ৯০১ + যাবতীয় দু'আ ানমা ওজন সা শিষধা দা হয় নারী যত কিট পরত বাংলা, ইংরজী, অংক শিক্ষা দা হয়। 


* কিতাব বিভাগে প্রথম থেকে হষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত ভর্তি চলছে 


পরিসর পরিচ্ছন্ন আবাসন ও সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধান ও 

পুলা পদাবলি 

৮₹ রুটিন মাফিক, স্বাস্থ্য সম্মত 

৮ ছাত্রদের কাপড় ধোয়া, আয়রণ করাসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় 

৮৮ প্রতি বছর শাওয়াল মাসের ১০ তারিখ হতে ভর্তি আরভ হয়। (555059009 
বাড়ী 7% ১৭২, রোড % ৮, রক £% বি, চান্দগাও আবাসিক এলাকা, চট্টগ্রাম । ফোন : ০১৯১১ - ৮৮ ১৩ ৪৫ 


নিয়মিত প্রকাশনার 8৩ বছর 


প্রতিষ্ঠিত: জানুয়ারি ১৯৭১, রেজি. নম্বর চ-৭৪, ৪৩ তম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, মুহার্রম-সফর*৩৫ ল ডিসেম্বর”১৩ 


আত্তার্তহীদ 


[ ইসলামী গবেষণা ও সৃজনশীল মাসিক সাহিত্য পত্রিকা | 
প্রতিষ্ঠীতা 


আলহাজ মাওলানা মোহাম্মদ ইউনুস রাহ.) 


প্রধান সম্পাদক 


আল্লামা মুফতী আবদুল হালীম বোখারী 


সম্পাদক 


ড. আফ মখালিদ হোসেন 


সহকারী সম্পাদক 
মাওলানা ওবায়দুল্াহ হামযাহ 


যোগাযোগ 


আততান্তহীদ 

সম্পাদনা দফতর 

আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা), ১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 
ফোন: ০১৮১৯-৩৮৪১৬৪ (সম্পাদক), ০১৮১৯-৩৫৩৮৯৬ (দফতর 
সম্পাদক), ০১৮১৫-৮৪৭০৭০ (সার্কুলেশন ম্যানেজার) 
10/1000100101581681990 

ই-মেইল: 1001001)1%8(69%190(6)5107911.000) 

01107911009 0)5117911.0010 (সম্পাদক) 
/৬৬/.1000100071581019/11990.00100 


ব্যবস্থাপনায় 


আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম 


দাম: পনের টাকা মাত্র 
৬?07)01)15 /১(-625%18900 


4477109711/11)) 17091/77101 1097 151077110 72529701 779 
1112707") 21/07175 11/19/1512 1) 441-/477110 441-15/077179, 
£717)0, (01111122972, 17077 14020271712 (59771191220441- 
১)0771121 1/407/0521 (277 11907), 160, 471927/7110/, 
€/711172972-40600, 7349772/00125. 


রি 


সম্পাদকীয় [2 ০৩ 
সমকালীন [ 
সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের উত্থান ও বিকাশ 
__ মুহাম্মদ মাহবুবুল হাসান রনি ০৪ 
মাদরাসার সিলেবাসে ইসলামী অর্থনীতি 
___ বিচারপতি মুফতী তকী উসমানী ০৭ 
কওমি মাদরাসার রাষ্ট্রীয় সনদ নিয়ে ভাবনা ১০ 
ডিসেম্বর: গৌরব ও বিজয়ের মাস 
__- ড. এমাজউদ্দীন আহমদ ১৫ 
ধর্ম-দর্শন [এ 
মহিলা ও পুরুষের পূর্ণাঙ্গ নামায 
__ মুফতী মুহাম্মদ আবদুল মান্নান ২০ 
_ আবু তকী মুহাম্মদ আবদুল মান্নান ২৪ 
চরমপন্থি সালাফিদের উগ্রতৎপরতা 
__ আবিদুর রহমান তালুকদার ২৭ 
মহাজীবন 


আল্লামা শাহ আবদুল ওয়াহহাব হাটি 

___ ডা. মুহাম্মদ শাহীন চৌধুরী ৩১ 
হাফেজ মাওলানা মুহিববুল্লাহ (রহ.) 

_ মুহাম্মদ আহসান উল্লাহ ৩৩ 


খিস্টিয়ান-মুসলিম সেতুবন্ধন: প্রাসঙ্গিক ভাবনা 


__ খন্দকার মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ ৪২ 
নিয়মিত বিভাগ [ 


সমস্যা-সমাধান [এ॥ ১৭ | কবিতার পাতা [এ] ৪২। 
আল-জামিয়ার রাত-দিন [॥ ৫৬ । 


৮৬. 


মানব ইতিহাসে যখন থেকে ধাতব 
মুদ্রা (৬০(৪] 0017) ও কাগজি নোট (7১৪9017 017600) 
আবিষ্কার হয়েছে তখন থেকে জাল করার প্রক্রিয়া শুরু । 
পৃথিবীর কম বেশী সব দেশে একটি শক্তিশালী চক্র জাল 
মুদ্রা ও জাল নোট তৈরির কাজে জড়িত | বর্তমান সময়ে 
আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে অতি সহজে অননুমোদিত 
পন্থায় মুদ্রা তৈরির কাজ চলছে অব্যাহতগতিতে | জাল মুদ্রা 
পরিচিত | কাগজি নোট বের হওয়ার বহু আগে খিস্টপূর্ব 
৬০০ সালে গ্রিক নগরী লিডিয়া'তে সর্বপ্রথম ধাতব মুদ্রার 
উদ্ভব ঘটে । খাটি স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার আদলে সুকৌশলে 
দস্তা, তামা ইত্যাদি নানা ধাতব মিশ্রণ করে ভেজাল মুদ্রা 
তৈরি করা হতো | 

১২০০ খিস্টাব্দে সর্বপ্রথম চীন দেশে কাগজি নোটের প্রচলন 
ঘটে । কাঠ ও মালবেরি বৃক্ষকে প্রক্রিয়াজাত করে মুদ্রা 
ছাপানো হতো | কোন দুক্কৃতকারী যাতে জাল মুদ্রা তৈরি 
করতে না পারে সে উদ্দেশ্যে সরকারী ব্যবস্থাপনায় মালবেরি 
বৃক্ষের বাগান পাহারা দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়। এক সময় 
সবেচ্চি শাস্তি মৃত্যুদন্ড প্রদান করা হতো | এখনো চীন ও 
ভিয়েতনামে মৃত্যুদন্ড বহাল আছে । ১৬৯০ সালে ইল্ল্যান্ডে 
থমাস রজার্স নামক এক ব্যক্তিকে ৪০টি রৌপ্যমুদ্রা জাল 
করার অপরাধে ফীসিতে ঝুলানো হয় । ৰিটেনে প্রতি ৫ 
হাজার নোটের মধ্যে একটি জালনোট পাওয়া যায় । ২০১০ 
সালের এক পরিসংখ্যান অনুযায়ী ব্িটেনে ৩০ থেকে ৪০ 
মিলিয়ন ১ পাউন্ডের জাল নোট বাজারে চালু রয়েছে । বিগত 
৩ বছরে মার্কিন সরকার অভ্যন্তরীণ বাজার হতে সংগৃহীত 
২৬১ মিলিয়ন জালনোট অপসারণ করে | বাংলাদেশ ব্যাংক 
বিভিন্ন মানের প্রতি ১০ লাখ নোটের মধ্যে ২ থেকে ৩টি 
জালনোট চিহিত করে এবং ধ্বংস করে দেয় । 

বাজারে জাল মুদ্বার অনুপ্রবেশ জাতীয় অর্থনীতিতে নানামুখী 
বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি করে: (ক) খাটি ও আসল মুদ্রার মূল্যমান 
হাস পায় (খ) বাজারে অধিক পরিমাণে টাকা সার্কুলেশনের 
ফলে নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যসামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধি (7118107) পায় 


ডিসেম্বর*১৩ 


জাল মুদ্রা তৈরি 
জঘন্যতম অপরাধ 


(গ) মুদ্রার গ্রহণযোগ্যতা হ্াসপ্রাপ্ত হয় এবং ঘে) ব্যাংক 
যখন জাল টাকা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায় তখন 
স্বাভাবিকভাবে ব্যবসায়ী ও বিনিয়োগকারী ক্ষতিগ্রস্থ হয় । 
মূল্য বাড়িয়ে দেন । এতে বাজার অস্থিতিশীল হয়ে উঠে । 
অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত, বৃদ্ধ, দরিদ্র ও নিম্ন আয়ের 
লোকেরাই হচ্ছে নোট জালকারীদের মূল টার্গেট । 
বাংলাদেশ সরকার জালনোট প্রস্ততকারীদের অপতৎপরতা 
প্রতিরোধে নানামুখী সতর্কতামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করে । 
বিভিন্ন তফসিলী ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা 
গ্রহণের নির্দেশ প্রদান করা হয়। আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর 
সদস্যদের হাতে ইতোমধ্যে বিপুল সংখ্যক জালনোট 
প্রস্তুতকারী ধরা পড়েছে । বাংলাদেশের বিভিন্ন আদালতে 
এতদসংক্রান্ত ৫হাজার মামলা বিচারাধীন রয়েছে । 
জার্মানির সহায়তায় বাংলাদেশ ব্যাংক “জালনোট বিশ্লেষণ 
কেন্দ্র” (7916 066 £১09119 0০0) প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ 
নিয়েছে । এর উদ্েশ্য হচ্ছে ব্যাংক নোটের নিরাপত্তা 
বৈশিষ্ট্য উন্নতকরণ ও জাল টাকার সরবরাহ বন্ধকরণ | 
বাংলাদেশ সরকার ২০১৩ সালের আগষ্ট মাসে জালনোট 
প্রস্তুতের অপরাধে সবেচ্চি শাস্তি যাবজ্জীবন কারাদন্ডের 
বিধান রেখে নতুন আইন তৈরি করে | 

পশুর হাটে জাল নোট সনাক্তে বাংলাদেশ ব্যাংক ১৪০টি 
মেশিন বসানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে । এছাড়া কেন্দ্রীয় ব্যাংক 
কুরবানীর পশুর হাটে নোট জালকারী চক্রের অপতৎপর 
রুখতে দেশের সকল সিটি করপোরেশন, পৌরসভা ও থানা 
পর্যায়ের অনুমোদিত হাটে এই সেবা দেবে, যা হাট শুরুর 
দিন থেকে ঈদের আগের রাত পর্যন্ত চলবে | 

জালনোট তৈরি করা স্পষ্টত প্রতারণা, ধোকাবাজি ও 
জুলুমের শামিল । যারা এ অপকর্মের সাথে জড়িত তারা 
সমাজ ও রাষ্ট্রের দুশমন ৷ ইসলামে এসব গহিত কাজ 
সম্পূর্ণ হারাম ও দপ্তনীয় অপরাধ । যে প্রতারণার সাথে 
জড়িত সে মহানবী (সা.)-এর উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয় । 
জালিমদের জন্য পরকালে কোন সাহায্যকারী থাকবে না । 


ড. আফ মখালিদ হোসেন 
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সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের উত্থান ও বিকাশে 


কওমী মাদরাসার কোনো হাত নেই 


মুহাম্মদ মাহবুবুল হাসান রনি 


বর্তমানে যদি আমরা বিভিন্ন 
ইলেকট্রনিক এবং প্রিন্ট মিডিয়ার দিকে 
তাকাই তাহলে দেখতে পাব যে, 
বারবার বিভিন্ন মহলের পক্ষ থেকে 
একটি দাবী উত্থাপন করা হয়ে 
থাকেআর সেটি হচ্ছে বাংলাদেশের 
প্রচলিত সন্ত্রাসবাদ ও জঙ্গীবাদের 
ক্ষেত্রে কওমী মাদরাসার অনেক বড় 
অবদান রয়েছে । যেমন-_- ঢাকা 
ইনস্টিটিউট অব কালচারাল 
001000175081701175 1২9115103 
1৬111021705 8100 19170119177 11 
139175190991) (01২1৬1]13) ৬৯ নম্বর 
পৃষ্ঠায় বাংলাদেশের জনপ্রিয় ইংরেজি 
দৈনিক পত্রিকা ০ম 4১০০9 10, 
17-21] 4১০৪5 20099-এর বরাত 
দিয়ে উল্লে 


আহমেদ এক সাক্ষাৎকারে বলেন, 
1৬190187559 819: 09011109110 
1111169110% 11] 73811518099] অর্থাৎ 
মাদরাসাগ্ডলো বাংলাদেশে 

সহজতর করে দিচ্ছে। ঢাকা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের এ অধ্যাপকই শুধু নয়, 
বরং বাংলাদেশের অনেক শিক্ষিত 


মানুষের মধ্যে এবং কিছুসংখ্যক 
সাধারণ মানুষের মধ্যে মাদরাসার 
সাথে সন্ত্রাসবাদ ও জঙ্গীবাদেও সম্পর্ক 
নিয়ে উল্লিখিত ভুল ধারণা প্রচলিত 
রয়েছে । তাই আজকে আমাদেরকে 
একটি প্রশ্নের উত্তর সঠিকভাবে ও 
সুস্পষ্টভাবে বুঝে নিতে হবে আর 
প্রশ্নটি হচ্ছে, জঙ্গীবাদ ও সন্ত্রাসবাদ 
কী কওমী মাদরাসার সম্পত্তি? 

এই প্রশ্নের উত্তর সঠিকভাবে 
অনুধাবনের জন্য আমাদেরকে তিনটি 
মৌলিক বিষয়ে পরিষ্কার ধারণা থাকা 
দরকার | সেগুলো হল: 


সন্ত্রাসবাদ 


এই পৃথিবীর ইতিহাসে সন্ত্রাসবাদ 
এমন একটি শব্দ যেটিকে সংজ্ঞায়িত 
করা অনেক কঠিন একটি কাজ । সময়, 
স্থান-অবস্থান ও দৃষ্টিভজিও পরিবর্তনের 
সাথে সাথে এই _ পৃথিবীতে 
সন্ত্রাসবাদের সংজ্ঞারও পরিবর্তন ঘটে 
যায়। কিন্তু তারপরেও বিভিন্ন 
আন্তর্জাতিক সংগঠন সন্ত্রাসবাদকে 
সংজ্ঞায়িত করেছে । যেমন-_ জাতিসংঘ 


বেশি সামঞ্জস্যপূর্ণ । চা]-এর সং 
অনুযায়ী “শক্তির বে-আইনী ব্যবহার ও 
ব্যক্তি বা সম্পদের বিরুদ্ধে সহিংসতা 
সৃষ্টির মাধ্যমে রাষ্ট্রের জনগণ, সরকার 
অথবা এই দুটোর যেকোন অং 

সামাজিক অথবা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য 
রাখার নামই হল সন্ত্রাসবাদ । পৃথিবীর 
প্রায় সবদেশেই সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের 
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উপস্থিতি রয়েছে । যেমন_ ভারতে 
উলফা, শিবসেনা এবং জাপানে 779 
71819817996 7২৪৭ 41709 ইত্যাদি | 


বিভিন্ন শব্দ ব্যাবহার করে যেমন 
117501109100%, 7২911510903 
17009170191, 120061079 
17010091000171911911 1৬111169009 
ইত্যাদি । তাই অত্যন্ত চিন্তার 


মধ্যে পড়ে গিয়েছিলাম যে, জঙ্গিবাদ 
শব্দকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কোন 
শব্দটির ব্যাখ্যা করব । পরে খুঁজে 
পেলাম যে, বাংলাদেশের সবচেয়ে 
বিশ্বস্ত অভিধান বাংলা একাডেমীর 
অভিধানে জঙ্গি শব্দটির অনুবাদ করা 
হয়েছে 1৬111091 অর্থাৎ জঙ্গিবাদের 
সবচেয়ে অনুবাদ হবে 
1৬11169170 যেটা উৎপন্ন হয়েছে 
ল্যাটিন শব্দ 1৬1189616 থেকে যার 
মানে হচ্ছে 70 591৬9 ৪৩ & 5010101 
অর্থাৎ একজন সৈনিক হিসেবে কাজ 
করে যাওয়া | অক্সফোর্ড ডিকশনারি 
অনুযায়ী জঙ্গিবাদ মানে হল এমন 

সংগঠন যার থাকবে 
একটি দেশের সামরিক র 
সাথে । ধর্মীয় বা রাজনৈকি অনুপ্রেরণার 


[00001518170109 1২51151005 
1৬111021705 8100. 19170115177 11 
[381151809917-এ উল্লেখ করা হয়েছে 
যে, কোন সংগঠনকে যদি জঙ্গি 
সংগঠন হতে হয় তাহলে এটির মধ্যে 
নিমৌোক্ত পাঁচটি বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে । 


কর্মকাণ্ড পরিচালিত হবে সেই 
ধর্মের নিয়মনীতির ওপর ভিত্তি 
করে যেটাকে 7২109911 বা 
ধর্মনীতি বলা হবে 

এধরনের সংগঠনের আরও তিনটি 


বাংলাদেশে জেএমবি, হরকাতুল 
জিহাদ ইত্যাদি । 

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সাথে 
শিক্ষার্থীর কর্মকাণ্ডের 

সম্পর্কের মাপকাঠি 

বাংলাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে 
এই প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা অর্জনকারী 
শিক্ষার্থীরা কর্মকাণ্ডের সম্পর্কের 
মাপকাঠি আলোচনা করার পূর্বে 
58755 


বিভক্ত | যথা_ 


১. সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থা: এ শিক্ষা 
ব্যবস্থায় বিভিন্ন স্কুল কলেজ, 


ওপর বিশেষ গুরুত্বারুপ করে শিক্ষা 
মাদরাসা | বাংলাদেশের মাদরাসাগডলো 
দুই ভাগে বিভক্ত । প্রথম ভাগ হল 
আপনারা সবাই আলিয়া মাদরাসা বলে 
জানেন এবং এই মাদরাসাগুলো 
সরকারি অর্থায়নে পরিচালিত হয়ে 
থাকে । সহজভাবে বলতে গেলে 
বাংলাদেশের সেকল মাদরাসা 
বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষাবোর্ডের 
অধীনে পরিচালিত হয় সেগুলো হল 


আলিয়া মাদরাসা । আলিয়া মাদরাসা 
থেকে শিক্ষা অর্জন করার পর একজন 


পরিচালিত হয় না সেগুলোকে বলা হয় 
কওমী মাদরাসা | ২০০৯ সালের ৩১ 


মার্চ ই-ডেইলী স্টার পাত্রকায় 08011 
বি টি ৬8017 
কটি প্রতিবেদন প্রকাশ 


বা বাংলাদেশ কওমী 
মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের নাম উল্লেখ 
করে লিখেছিল যে, বাং 
১৫০০০ কওমী মাদরাসা রয়েছে । 
বাংলাদেশের এ কওমী মাদরাসাগ্ডলো 
আবার দুই ভাগে বিভক্ত । দারুল উলুম 
দেওবন্দের পাঠ্যসূচি অনুযায়ী 
পরিচালিত কওমী মাদরাসা ও আহলে 
হাদীসভিত্তিক কওমী মাদরাসা | 
বাংলাদেশে আহলে হাদীসভিত্তিক 
কওমী মাদরাসার সংখ্যা প্রায় ২০০ 
বলে জানা যায় ।১ 


শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সাথে 
শিক্ষার্থীর কর্মকাণ্ডের সম্পর্ক 
নাল না সা 
এ ততে 
১৮০৮০ ১১৯৭ 
বাংলাদেশ এই লজ্জাজনক অবস্থানে 
৯০ ৮১০ 
ত, প্রশাসনের ত, 
(খে ১৪৭৬ মধ্যে দুর্নীতি, 
কর বিভাগের দুর্নীতি বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । যারা এসব দুর্নীতির 
সাথে জড়িত তাদের প্রায় শতভাগ 
অংশই এসেছে বিভিন্ন সাধারণ শিক্ষা 
তি অর্থাৎ স্কুল-কলেজ 
বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষা অর্জন করার 
পর। তার মানে কি এই যে, স্কুল 
কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলো হল দুর্নীতির 
প্রজননকেন্দ্রঃ? আপনি কি কখনো কোন 
মহলকে এ ধরণের দাবি করতে 
শুনেছেন? কখনো না। কারণ আমরা 


সকলেই জানি যে, বাংলাদেশের স্কুল 
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কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলো 

প্রাতিষ্ঠানিকভাবে কখনোই এদেশের 
শিক্ষার্থীদেরকে শিক্ষা দেয় না যে, 
তোমরা এখান থেকে শিক্ষা অর্জন করে 


প্রতিযোগিতায় প্রথম হন তাহলে তার 
এ প্রথম হওয়াটা তার স্কুল-কলেজ ও 
বিশ্ববিদ্যালয় সমর্থন করবে 
এবং এজন্য তারা তাকে সংবর্ধিতও 
করতে পারে । কারণ তারা এ 
শিক্ষার্থীকে এই স্বপ্নই দেখিয়েছিল যে, 
তুমি একদিন অনেক বড় হবে 
আমাদের মুখ উজ্দভ্বল করবে ইত্যাদি । 
তাই এটা বলা যেতে পারে যে, এই 
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো হল ভালো 
কাজগুলোর প্রজননকেন্দ্র | 

ঠিক একইভাবে কোন মাদরাসা অথবা 
স্কুল-কলেজ যদি প্রাতিষ্ঠানিকভাবে বা 
তার শিক্ষার্থীদেরকে এ শিক্ষা দেয় যে, 
তোমরা লেখাপড়া করে বোমা মেরে 
নিরীহ মানুষ হত্যা করবে তাহলে এই 
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে জঙ্গিবাদের 
প্রজননকেন্দ্র বলা যেতে পারে । কিন্ত 
যদি এই প্রতিষ্ঠানগুলোতে এই 
জঙ্গিবাদ শিখানো না হয় আর কোন 
শিক্ষার্থী মাদরাসায় পড়ালেখা করার 
পর জঙ্গিবাদে জড়িত হয়ে পড়ে 
তাহলে সেই প্রতিষ্ঠানগুলোকে কখনোই 


গবেষণাপত্রের ৪৮ নম্বর পৃষ্ঠায় 
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বরাত দিয়ে উল্লেখ করেছে যে, 
বাংলাদেশে ৩০টি জঙ্গি সংগঠন 
কর্মরত রয়েছে, কিন্তু সংখ্যা 

উল্লেখ থাকলেও সেখানে 


সংগঠনগুলোর নাম উল্লেখ করা হয়নি । 
পরবতীতে [[ংা৬না) ৭০টি জঙ্গি 
সংগঠনের কথা উল্লেখ করেছে । তবে 


আমাদের আজকের আলোচনা 
সবগুলো জঙ্গি সংগঠন নিয়ে হবে না, 
বরং শুধু সেসব সংগঠন নিয়ে হবে 


আবার ৭০টি 
সংগঠনের মধ্যে এমন সব সংগঠনের 
নামও রয়েছে যেগুলোর নাম 
বাংলাদেশের মানুষ কোনদিন শুনেনি | 
বাংলাদেশ সরকার আজ পর্যন্ত ৬টি 
জঙ্গি সংগঠনকে নিষিদ্ধ ঘোষণা 
করেছে । সেগুলোর নাম ও নিষিদ্ধেও 
সময় নীচে ছকের মাধ্যমে দেখানো 
হল। 


৮৮১১১৬৮ 
লাদেশ (জেএমবি) 
ধন সালের ১৭ আগস্টে 
সারাদেশের ৬৩টি জেলায় একযোগে 
বোমা হামলার মাধ্যমে এই সংগঠনটি 
বাং বিশেষভাবে আলোচনায় 
আসে । বাংলাদেশের এ সংগঠনটি 
প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ আহলে হাদীস 
আন্দোলন বাংলাদেশের সভাপতি ড. 
আল-গালিবের তত্বাবধানে 
এবং তিনিই ছিলেন এই সংগঠনের 
সর্বপ্রথম নীতিনির্ধারক ২ ড. 


দান মওকা মা আর 


১০০১১ 
্‌ বাংলাদেশ (জেএমবি) 
জাগ্রত মুসলিম জনতা বাংলাদেশ (জেএমজেবি) 
হরকাতুল জিহাদ বাংলাদেশ (হবি) 


আলিয়া মাদরাসা 
তিনি 


চেয়ারম্যান হন। যিনি বাং 

জেএমবির সর্বপ্রথম সংগঠক ও 
নীতিনির্ধারক তিনি বাংলাদেশের কোন 
কওমী মাদরাসা থেকে শিক্ষা অর্জন 


উচিৎ সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থার সাথে, 
কোন কওমী মাদরাসার সাথে নয় | 
চলবে 
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ব্যাপকভাবে অন্তর্ভূক্ত করা সময়ের দাবি 


আজকাল অনেক ইসলামী ব্যাং 


সুকৌশলে ইসলামী শর্তগুলো উপেক্ষা 
করে যাচ্ছে। আমি তাদের 


সুস্পষ্টভাবেই বলে দিই যে, তারা 
হারাম কাজ করে মানুষকে ধোকা 
দিচ্ছে । তবে এ জন্য আপনাদেরও 
এগিয়ে আসা প্রয়োজন । আপনি 
দেখবেন যে, এ দেশে এবং পৃথিবীর 
প্রায় সব দেশেই ইসলামী ব্যাংকগুলোর 
শরীয়াহ বোর্ডের অধিকাংশ সদস্যই 
এমন যারা ইসলামী ব্যাংকিং ও 
অর্থনীতি সম্বন্বে গভীর পান্ডিত্য রাখেন 
না। তারা মনে করেন যে, প্রচলিত 
ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে একটু ঘুরিয়ে 
করলেই ইসলামী ব্যাংকিং হয়ে গেল । 
ব্যাপারটা কিন্তু তা নয় । বরং ইসলামী 
ব্যাংকিংয়ের জন্য রয়েছে 

নীতিমালা, যেগুলো সঠিক ভাবে 
প্রয়োগের জন্য আপনাদের অংশগ্রহণ 
অধিকহারে কাম্য । আলিমদেরকে 


বৃহত্তর পরিসরে ইসলামী অর্থনীতি 
নিয়ে পড়া ও গবেষণা করতে হবে। 


সিলেবাসে ইসলামী অর্থনীতি 
ব্যাপকভাবে অন্তর্ভুক্ত করা অতীব 


নএ।। প. পর্ণ (পি 12৮৫ ৮ ৫0)121) 2প॥ ৮2০৫ পর্দা 
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“হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে 
ভয় কর এবং সুদের যে সমস্ত বকেয়া 
আছে, তা পরিত্যাগ কর, যদি তোমরা 
ঈমানদার হয়ে থাক । অতঃপর যদি 
তোমরা পরিত্যাগ না কর,তবে আল্লাহ 
ও তার রাসূলের সাথে যুদ্ধ করতে 
প্রস্তুত হয়ে যাও |” 
আর কোনও পাপের ক্ষেত্রে এত 
ভয়াবহ ঘোষণা আল্লাহ দেননি । 
1০65 ৩5 0146 ৩১5 52 
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সুদের প্রকার সত্তরটির মতো । 
সর্বনিয়নটির উদাহরণ সেই ব্যক্তির 
মতো, যে তার নিজ মায়ের সাথে 
অপকর্ম করে ।” 

বিগত পাচশ বছর ধরে এই ভয়াবহ 
পাপের মাঝে সারা বিশ্ব ডুবে আছে। 
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ইহুদীদের চক্রান্তে তা সমাজের রন্ধে 
রন্ধে প্রবেশ করেছে । আজ কেউ এর 
বাইরে নয় । আর এর অর্থ এই দাঁড়ায় 
যে, পুরো পৃথিবী এখন আল্লাহ ও তাঁর 
রাসূল (সা.)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা 
করেছে । 

যুগে যুগে এই ভয়াবহ রোগটি 
মানুষকে এমনভাবে আক্রান্ত করেছে 
যে, সোশালিজম বলুন আর অন্য যা-ই 
বলুন, কেউ এর থেকে বের হতে 


মুসলমানদের রাজনৈতিক ক্ষমতা না 
থাকায় তাদের জ্ঞান-আহরণ ও বিতরণ 
সব মসজিদ ও মাদরাসাকেন্দ্রিক হয়ে 
গেছে । গবেষণা-ফাতওয়ী কেবল 
ইবাদত সশ্বষ্ট বিষয়াবলিতেই 
হয়েছে । অথচ ইসলাম যে মানুষকে 
ইবাদত ছাড়াও মুআমালাত তথা 
লেনদেনের ক্ষেত্রেও দিচ্ছে পর্যাপ্ত 
দেওয়ার সুযোগই হয়নি কিংবা বলা 
যায়, সুযোগ পাওয়াই যায়নি । 
কিন্ত গত অর্ধশতাব্দী ধরে মুসলমান 
দেশগুলো ক্রমেই স্বাধীনতা লাভ 
করতে থাকলে, সে সময়, পারস্পারিক 
লেনদেন তথা মুআমালাতকেও 
ইসলামীকরণের প্রয়োজন দেখা দেয় । 
যার ফলে মুসলিম দেশগুলোতে শুরু 
হয়ে যায় নতুন গবেষণা । 

তবে এ ক্ষেত্রে সব চেয়ে বড় যে 
বাধাটি দাঁড়ায় তা হলো, সুদ । না, সুদ 
ছেড়ে বের হওয়া যাচ্ছিল না কোন 
ভাবেই | লেনদেনের সকল পর্যায়ে সুদ 
এমন ভাবে জাল বিস্তার করে রেখেছিল 
যে, তা থেকে বের হওয়া অসম্ভবই 
মনে হচ্ছিল | 

ফলে একদল লোক তো বলেই উঠল, 
যে, ব্যাংকের সুদ আর প্রাচীন সুদের 
প্রেক্ষাপট এক নয় । প্রাচীন সুদ ছিল 
জমিদারী সুদের ন্যায় ৷ যেখানে গ্রাহক 
ছিল দরিদ্র, আর দাতা ছিল ধনী । কিন্তু 
এখন প্রেক্ষাপট পাল্টেছে । গ্রাহক ও 
দাতা উভয়ে এখন ধনী । সুদ এখন 
আর কারও গলা চেপে ধরে না। 


অতএব এই সুদ সেই সুদ নয়। এই 
সুদ নির্ভেজাল, হালাল । 

এ প্রেক্ষিতে আমার একটি ঘটনা মনে 
পড়ে গেল। এক ভিনদেশী গায়ক 
একবার হজ করতে গেল | তো হজের 
মাঝে তার দেখা হলো এক আরবি 
গায়কের সাথে । ভালোই ভাব জমলো 
উভয়ের মাঝে । এক রাতে সেই 
শোনাতে চাইল । সেও রাজি হলো। 
আরবি গায়ক গান শোনাল | সেটা গান 
হয়েছিল কি না কে জানে, তবে গায়ক 
খুব মজা করেই গেয়ে যাচ্ছিল । কিন্তু 
শ্রোতা ভিনদেশি গায়কটা তাকে 
থামিয়ে বললো, থাম! এখন বুঝেছি 
কেন আরবের নবী মুহাম্মদ (সা.) গান 
নিষিদ্ধ করেছিলেন! তোমাদের মতো 
সুকগ্ঠী(1) গায়কদের গান শুনে বিরক্ত 
হয়েই তিনি এই সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন | 
আমার গান শুনলে নিশ্চয় তিনি এমন 
বলতেন না। 

তো ব্যাপারটা এমনই | সুদ তখন এক 
পরিপ্রেপ্রক্ষিতে নিষিদ্ধ হয়েছে, এখন 
পরিপ্রেক্ষিত পাল্টেছে, তাই সুদও আর 
হারাম নয়, এটা তাদের দাবি । কিন্তু 
পরিপ্রেক্ষিত তো অনেক পাপের 
ক্ষেত্রেই পাল্টেছে, তাই বলে কি সে 
সব পাপই হালাল হয়ে যাবে? না, 
কখনও না । 
আল-হামদু লিল্লাহ ওলামায়ে হকের 
আহ্বানে এই সমস্যা সমাধান হয় । 
জেদ্দায় ৪৩টি দেশের ফকীহগণ এ 
ব্যাপারে একমত হন যে, প্রাচীন সুদ 
আর বর্তমান সুদের মাঝে কোনও 
পার্থক্য নেই । 

আমি যখন প্রথম লেখালেখি করতাম, 
তখন সবাই বলত, সুদের একটি 
বিকল্প বের কর। শুধু হারাম বলে 
দিলে মানুষকে বিরত রাখা যাবে না। 
এর একটি বৈধ বিকল্প লাগবে । 
দেখুন, কিছু বিষয় আছে এমন যার 
কোন বিকল্প হতে পারে না। যেমন 
ধরুন, জুয়া । এর কোন বৈধ বিকল্প 
হতে পারে না। কারণ এর মুল 
উদ্দেশ্যই হারাম | 


উ০৬/৩০$৫:৫০৫%৪৩৯্র্? 
আছে প্রচণ্ড রণশক্তি এবং মানুষের 
বহুবিধ উপকার | 
সত্যিই, লোহা প্রতি যুগেই অত্যন্ত 
লাভজনক পণ্য হিসেবে বিবেচিত 
হয়েছে । কিন্তু এ যুগে কেউ যদি 
লোহার কোন কারখানা দিতে চায়, 
তার একার পক্ষে তো সম্ভব হবেই না, 
বরং পুরো দেশ মিলেও একটা লোহার 
কারখানা দেওয়া কঠিন হয়ে যায়। 
তাই স্বভাবতই এখন হাজার মানুষের 
কনসেপ্ট এসেছে । 
আবার ঘরে অর্থ জমিয়ে রাখাও 
ইসলামের মেজাজ নয় | দেখুন আল্লাহ 
তায়ালা বলছেন, 
05585555488 580 0224 ৫05 
৪০৯০0৩৩০৯১৪ 
'আর যারা স্বর্ণ ও রূপা (ধন সম্পদ) 
জমা করে রাখে এবং তাব্যয় করেনা 
আল্লাহর পথে, তাদের মর্মন্তুদ শাস্তির 
সুসংবাদ দাও 1” 
০৫৪৯৪10555৫ 
পুর্জিভূত না হয়ে পড়ে 1” 
অতএব ব্যবসা করার জন্য ব্যাক 
ব্যবস্থা হতেই পারে, এর প্রয়োজন 
আছেই । কিন্তু এর পন্থাটায় ত্রুটি 
ছিল । সেটি সুদযুক্ত হওয়ায় এর বৈধ 


ডিসেম্বর'১৩ _____'ল্। আত্তার্তহীদ ৮ 
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বিকল্প বের করা উলামায়ে কিরামের 
দায়িত্ব ছিল। 
সে লক্ষ্যে মুফতী মুহাম্মদ শফী, 
মাওলানা ইউসুফ বিৰুরী প্রমুখ নিরলস 
চেষ্টা করে গিয়েছেন । ১৯৭৭ সালের 
দিকে সর্বপ্রথম একটি ইসলামী 
কাউন্সিল গঠিত হয়, যার মাধ্যমে 
সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থা প্রবর্তনের চেষ্টা 
শুরু হয়। এরপর দারুল উলুমে 
ত মাসায়েলে 
" নামে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত 
পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তীকালে 
সংস্থা প্রতিষ্ঠা লাভ করে, 
কাজ ছিল 


বিভিন্ন দেশে 
আমরা সুদঘুক্ত 
ব্যাংকিং ব্যবস্থার 
জন্য কাজ করে যাচ্ছি। 
আমি সাধারণত মুদারাবা ও 
শিরকত পদ্ধতিতে লেনদেন 
করতেই ব্যাংকগুলোকে বেশি 
পরামর্শ দিয়ে থাকি | অন্য পদ্ধতিতেও 
লেনদেন হতে পারে, আমি সেগুলোকে 
নাজায়েয বলি না, যদিও কেউ কেউ 
ভুল বুঝে তা মনেকরে। 
তবে এ ব্যার্কং ব্যবস্থার ক্ষেত্রে 
অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে যে, 
ইসলামে নির্দেশিত “বাঈ' তথা কেনা- 
বেচার সব শর্ত যেন ঠিকমতো পাওয়া 
যায়। যেমন_ মালিকানাহস্তগত 
হওয়া৯বিক্রয় করা । এর কোনটি যদি 
অনুপস্থিত থাকে তা হলে নিঃসন্দেহে 
তা অবৈধ হবে । যেমন মালিকানা না 
থাকলে ওরিবহে মা লা ইয়াজমাহ্‌ 
আবশ্যক হয়, যা সুস্পষ্ট হারাম | 
বর্তমান বিশ্বে যে অর্থনৈতিক মন্দা 
চলছে, তা তিন কারণে হচ্ছে: 


বিক্রয়, 


২. 4:১০ বা মালিকানাহীন 
বস্তর বিক্রয় ও 
৩. ০৯৪ "৮৩৫ বা যা হস্তগত নয় 
তার বিক্রয় । 


ইসলামী ব্যার্তকংয়ের এ ব্যবস্থাটি 
বুঝুন । এতে ভূল থাকলে, তা কিছু 
থাকবেই, সংশোধনের জন্য চেষ্টা 
করুন। যত দিন না এতে যোগ্য 
লোকেরা অধিক সংখ্যায় যোগ দিচ্ছেন, 
ততদিন তা সম্পূর্ণরূপে সঠিক কিভাবে 
হবে! কোন কিছু খারাপ মনে হলে পিছু 
না হটে তা শুধরানোর চেষ্টা করুন । 
আমাদের গোটা কয়েকজনের প্রচেষ্টায় 
তো শত শত বছরের ব্যবস্থা পাল্টে 
যাবে না। পাচ শত বছরের ব্যবস্থা 
পাল্টাতে তো কিছু সময় লাগবেই । 


প্রশ্বোত্তর পর্ক 

প্রশ্ন: কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাথে ইসলামী 
ব্যাংকগুলোর লেনদেন কীভাবে হয়ে 
থাকে? সুদী লেনদেন হলে তো 
ইসলামী ব্যাংকগুলো সুদমুক্ত নয় । এ 


আছে । যেখানে সুদমুক্ত লেনদেন হয় । 
অতএব তা হালাল হবে। (তখন 


আবেদন জানিয়েছি । কেন্দ্রীয় ব্যাংকও 
ব্যাপারটা নিয়ে ভাবছে । আশা করি 
শিগগিরই এ নিয়ে তারা সুন্দর 
পদক্ষেপ নিবেন 1) 

প্রশ্ন: ইসলামী বীমাগুলোর ব্যাপারে 
আপনার কী মত? 

উত্তর: মালয়েশিয়ায় যে ইসলামী বীমা 
আমি দেখেছি, তা আমার মতে হালাল 
নয়। আমি সেটা তাদের বলেছি। 


ছোয়া অবশ্য সাউদীতে অনেকটা হালাল 


ভাবে কার্যক্রম শুরু হয়েছে । এ দেশের 
অবস্থা আমার জানা নেই । 


উত্তর: না। কখনো নয়। আমি কোন 
ব্যাংকের ব্যাপারেই এ ধরনের ঢালাও 
মন্তব্য করি না। যেসব ব্যাংকের 


বাকীগুলোর ক্ষেত্রে আমি বলি যে, যদি 
সেগুলো ইসলামী শর্ত মেনে 
পরিচালিত হয়, তবে হালাল | নতুবা 
হারাম | 


২:২৭৮-২৭৯ 

২ কে) আল-বায়হাকী, শুআবুল ঈমান, 
মাকতাবাতুর রাশাদ, রিয়াদ, সুউদী আরব, 
খ. ৭, পৃ. ৩৬৪, হাদীস: ৫১৩২; (খ) 
আল-মুনযিরী, তআত-তারগীব  ওয়াত 
তারহীব, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, 
বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৭ 
হি. _ ১৯৯৬ খি.), খ. ৩, পৃ. &, হাদীস: 
২৮৪৭, হযরত আবু হুরায়রা ক্ষ থেকে 

৩] 

* আল-কুরআন, সৃরা আল-হাদীদ, ৫৭:২৫ 
" আল-কুরআন, সরা আাত-ত7ওবা, ৯:৩৪ 
: আল-কুরআন, সরা আাল-হাশর, ৫৯:৭ 
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কওমি মাদরাসার রাষ্ট্রীয় সনদ নিয়ে 
ভাবনা, প্রতিক্রিয়া ও হুশিয়ারি 


[কওমি মাদরাসা একটি এতিহ্ামগ্ডিত দীনি শিক্ষাধারা । আমাদের জাতীয় ইতিহাস ও উত্তরাধিকার এতিহ্যকে এ শিক্ষারধারা 
মহিমান্বিত করেছে । দেশে ১১টি কওমি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ২৭ হাজারের বেশি ছোট বড় কওমি মাদরাসা রয়েছে । এ 
ছাড়া বোর্ডের বাইরে রয়েছে আরও ১০ থেকে ১২ হাজার কওমি মাদরাসা । বোর্ডের অধীনে এবং বাইরে থাকা 
মাদরাসাগুলোতে অধ্যয়নরত রয়েছে ৫০ লাখের বেশি শিক্ষার্থী । ভারতের দারুল উলুম দেওবন্দের পাঠ্যক্রম (দারসে 
নেযামী) অনুসৃত হয় এসব মাদরাসায় । সরকারি সাহায্য, অনুদান ও হস্তক্ষেপ থেকে সম্পূর্ণ বিমুক্ত থাকা কওমি মাদরাসার 
এতিহ্য । ১৯৮৫-৮৬ সালে “বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রসমাজ' সর্বপ্রথম লিফলেট বের করে কওমি মাদরাসা সনদের রাষ্ত্রীয় 
স্বীকৃতির দাবি তুলে । ক্রমান্বয়ে এ দাবি সর্ব যৌক্তিক সমর্থন লাভ করে ॥ আসলে সরকারি স্বীকৃতি না থাকায় কওমি 
ছাত্রগণ দেশের মূলধারায় যুক্ত হতে পারছেন না । তা ছাড়া বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতর পড়া-লেখা করতে গিয়েও কওমি 
ছাত্রগণ বিড়ম্বনার স্বীকার হন । তাই তাদের দীঘার্দিনের প্রাণের দাবি সনদের সরকারি স্বীকৃতি । চারদলীয় জোট সরকার 
ক্ষমতার শেষবেলায় কওমি সনদের স্বীকৃতির ঘোষণা দিলেও পরে তা বাস্তবায়িত হয়নি । বর্মান সরকার ক্ষমতায় আসার 
পর আবার এ দাবি জোরালো হয় । নানা ঘটনা পরম্পরার পর অন্তিম সময়ে এসে মহাজোট সরকার কওমি সনদের 
স্বীকৃতির সিদ্ধান্ত নেয় । এ লক্ষ্যে সম্প্রতি মন্ত্রিসভায় কওমি কর্তৃপক্ষ আইন পেশ করা হয় । সংসদে উত্থাপনের জন্য 
আবারও সেটি তুলে ধরা হলে আরও কিছু সংশোধনী দিয়ে তা আবারও ফিরিয়ে দেওয়া হয় । ইতোমধ্যে এ ব্যাপারে শুরু 
হয়েছে নানা টানাপোড়েন ও মতদ্বৈততা । একটি পক্ষ স্বীকৃতি আদায়ে সরব থাকলেও, অপর পক্ষ স্বীকৃতির দাবি থেকে 
সরে দাড়িয়েছেন । এটা কওমিপন্থি আলিমদের স্পষ্ট বিভাজন ও অনক্যৈর বহিঃপ্রকাশ । কতই না ভালো হত যদি সবাই 
একটি পয়েন্টে একমত হতে পারতেন । আমরা প্রত্যেকের দাবি, শঙ্কা, সংশয়, প্রতিক্রিয়া ও হুশিয়ারি পাঠকদের উদ্দেশ্যে 
তুলে ধরছি । সম্পাদক] 


সবার মতামতের ভিভিতে কওমি মাদরাসা 
নীতিমালা তারি করা হবে । আমরা কারে মনে 
আঘাত দিতে চাই না । এই নিয়ে কোনো অশাতি 
সৃষ্টি হোক এটা আমরা চাই না /_ প্রধানমন্ত্রী 


প্রধানমন্ত্রী আশ্বাস দিয়ে বলেন, “সবার মতামতের ভিত্তিতে 
কওমি মাদরাসা নীতিমালা তৈরি করা হবে । আমরা কারো 
মনে আঘাত দিতে চাই না । এই নিয়ে কোনো অশান্তি সৃষ্টি 
হোক এটা আমরা চাই না ।" প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, 


গত ৪ নভেম্বর*১৩ সন্ধ্যায় গণভবনে আলেম, ওলামা- 
ইসলামি 


পায়। আমাদের লক্ষ্য তারা যেন চাকরি পায় । এই 
নীতিমালা তৈরি করার ক্ষেত্রে সবার মতামত নেওয়া হয়েছে 
এবং আরো মতামত নেওয়া হবে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী 
বলেন, “এই নীতিমালার বিষয়ে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই । 
কেউ সার্টিফিকেট না নিতে চাইলে না নেবে । তাতে কোনো 
বাধ্যবাধকতা নেই । 


মাদরাসা শিক্ষাকে আধুনিক ও যুগোপযোগী করা হবে । 
কওমি মাদরাসার উন্নয়ন ও সনদ প্রদানের জন্য ওলামা- 
মাশায়েখদের কাছ থেকে গঠনমূলক সুপারিশও চেয়েছেন 
প্রধানমন্ত্রী । আমাদের দেশে দুটি ধারায় মাদরাসায় শিক্ষা 
কার্যক্রম পরিচালিত হয় । আলিয়া মাদরাসা ও কওমি 
মাদরাসা শিক্ষা । আলিয়া মাদরাসার শিক্ষার্থীর স্বীকৃতি 
থাকার কারণে তারা সহজেই দেশে-বিদেশে চাকরি পেয়ে 
যান । আর কওমি মাদরাসা শিক্ষার স্বীকৃতি না থাকায় তারা 
চাকরি থেকে বঞ্চিত হন । কওমি মাদরাসার স্বীকৃতি দেয়ার 
জন্য কমিশন গঠন করে দিয়েছিলাম । প্র বলেন, 
কওমি আলেমরা যেভাবে চাইবেন তাদের সুপারিশ অনুযায়ী 
সনদ দেয়া হবে । কিন্তু যাকে কমিশনের চেয়ারম্যান করা 
হয়েছে তিনিই হুমকি দিলেন স্বীকৃতির ব্যবস্থা করলে লাখ 
লাখ লাশ পড়বে । আমরা লাশের রাজনীতি করি না । 

ইসলামের উন্নয়নে বিভিন্ন সময়ে সরকারের নেওয়া বিভিন্ন 
পদক্ষেপের কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আওয়ামী 
লীগ পুনরায় ক্ষমতায় এলে প্রত্যেক জেলা ও উপজেলায় 
একটি করে কেন্দ্রীয় মসজিদ করা হবে । শেখ হাসিনা 
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আরো বলেন, ইসলাম হলো শান্তির ধর্ম । বাং 
এতিহ্য হচ্ছে, সব ধর্মের মানুষ একসঙ্গে পাশাপাশি বাস 
করে । সংখ্যালঘুসহ সব ধর্মকে সংরক্ষণে আপনাদের 
সহযোগিতা দরকার | তিনি বলেন, “আমরা এক হাজার 
মাদরাসা ভবন তৈরি করেছি । আরো করা হবে । 


রায় হীবৃততির অভাবেই কওমি মাদরাসার সেবা 

থেকে দেশ বঞ্চিত হচ্ছে হুসাইন মুহম্মদ এরশাদ 
এরশাদ বলেন, “বিশ্বস্ত 
সূত্রে আমি জানতে 
পেরেছি দেশের শীর্ষস্থানীয় 
ওলামায়ে কেরাম কর্তৃক 
সংশোধিত কওমি 
মাদরাসা শিক্ষা কতৃপক্ষ 
আইন চুড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। দেশ-বিদেশের ওলামা- 
মাশায়েখ খসড়া আইনের প্রতি একাত্মতা ঘোষণা 
করেছেন । এই উদ্যোগের সাথে আমিও একাত্মতা ঘোষণা 
করছি । এখন সময়ক্ষেপন না করে অবিলম্বে আইনটি পাশ 
করে কওমি সনদের স্বীকৃতি প্রদানের জন্য আমি সরকারের 
কাছে জোর দাবি জানাচ্ছি । এ ব্যাপারে কোন ধরনের 
কালক্ষেপন না করে কওমি মাদরাসার লাখ লাখ ছাত্র-ছাত্রীর 
ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা করা সরকারের নৈতিক কর্তব্য বলে 
আমি মনে করি । এরশাদ আরও বলেন, আড়াইশ বছরের 
সুদীর্ঘ এতিহ্যবাহী কওমি মাদরাসা এ দেশে আর্দশ নাগরিক 
তৈরির ক্ষেত্রে গৌরবময় অবদান রেখে চলছে । কিন্তু অতি 
প্রয়োজনীয় এ শিক্ষা ধারার ছাত্ররা যুগ যুগ ধরে চরম 
অবহেলার শিকার | জাতি হিসাবে যা আমাদের জন্য খুবই 
লজ্জাজনক | কওমি মাদরাসার আদর্শ ছাত্ররা যদি আমাদের 
সমাজ ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন স্তরে দায়িত্ব পালনের সুযোগ পেতো 
তাহলে তাদের সেবায় এ দেশ আরও সমৃদ্ধি হতো বলে 
দাবি করেন তিনি । তিনি বলেন, রাষ্ত্রীয় স্বীকৃতির অভাবেই 
কওমি মাদরাসার সেবা থেকে দেশ বঞ্চিত হচ্ছে । 


রা 
মাসিক আত-তাওহীদ সম্পাদক ড. আ ফ ম খালিদ 
হোসেনের সাথে একান্ত সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, এক সময় 
আমাদের ব্যবস্থাপনায় আমরা স্বীকৃতি চেয়েছিলাম এ কথা 
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সত্য । এখন ঘটনা যেভাবে গড়াচ্ছে তাতে আমরা শঙ্কিত । 
যাচ্ছে অথবা আগামীতে এক পর্যায়ে হবে । এতে কওমি 
মাদরাসার স্বকীয়তা বিনষ্ট হওয়ার সমূহ আশঙ্কা রয়েছে। 
কওমি মাদরাসাগুলোকে বর্তমান অবস্থায় থাকতে দেওয়া 
ভালো । আল্লাহ তাআলার রহমতে জনগণের স্বতঃক্ফুর্ত 
সহযোগিতায় কওমি ধারার মাদরাসাগুলো চলতে কোনো 
অসুবিধে নেই । অনেকে মনে করেন যে, আমি “বাংলাদেশ 
কওমী মাদরাসা শিক্ষা কর্তৃপক্ষ'-এর চেয়ারম্যান হওয়ার 
জন্য লালায়িত, কিন্তু একথা মোটেই সত্য নয় । আমি কোন 
পদ-পদবি চাই না। দারুল উলুম দেওবন্দের আদর্শ, 
উদ্দেশ্য ও নীতিমালার ওপর স্থির থাকতে থাকতে চাই। 
আমাদের আন্দোলনের উদ্দেশ্য আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি | 


কতৃপক্ষের মাধ্যমে স্বীকাতি দেশবাসী মেনে নেবে 


না_ আল্লামা মুফতি আবদুর রহমান 
তানযীমুল মাদারিস, উত্তরবঙ্গের 


রী রা 
স্বীকৃতি দরকার । তবে বিশাল এ কাজটি হুটহাট করে 
করতে গেলে সুষ্ঠু এবং সুচিন্তিত হবে বলে মনে করি না। 
কাজটি ধীরস্থিরভাবে সময় নিয়ে করলে ভালো হয় । এছাড়া 
ওলামায়ে কেরাম যেসব শর্ত দিয়েছেন, সরকার তা মেনে 
নেয়ার কথা বলে নিজে থেকে কিছু ঢুকিয়ে দিয়েছে। 
'কর্তৃপক্ষ গঠন' কওমি মাদরাসার জন্য হুমকিস্বরূপ | এতে 
সরকার চাইলেই যে কোনো মুহূর্তে যে কাউকে বাদ দিতে 
পারে । ভারতেও দারুল উলুম দেওবন্দে কর্তৃপক্ষ গঠন 
করতে গিয়ে সরকার ব্যর্থ হয়েছে। বাংলাদেশেও ব্যর্থ 
হবে । জনগণ মেনে নেবে না। দীনের মারকাজ কওমি 
মাদরাসার ওপর হস্তক্ষেপ করার পরিণতি কী হয় আমরা 
জানি না। দীনদার ধর্মপ্রাণ মানুষ ফুঁসে উঠতে পারে যে 
কোনো সময় । 


হত্ক্ষেগ না করে, ৯০ পাকি ৮০৬ 
রেখে সরকার যদি সনদের রাতীয় মযার্দা 
শিপ ১ কগজীদুস্পী সত 
মুফতি মুহাম্মদ আবদুল হালিম বোখারী 

জামেয়া ইসলামিয়া পটিয়া, ০৯গ্রামের। মহাপরিচালক, 
রর 


মুফতি মুহাম্মদ আবদুল হালিম বোখারী (দা. বা.) বলেন, 
কওমি সনদের রাষ্ট্রীয় মর্যাদা সময়ের দাবি । সরকার যে 
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কখন কী কাজ করে, কেন 
করে, তা সরকারই ভালো 
জানে । কওমি সনদের 
সরকারি স্বীকৃতি খারাপ 
ক 
কওমি সিলেবাস সম্পূর্ণ অক্ষুন্ন রেখে কেবল সনদের রাষ্্ীয় 
মর্যাদা দেয়, তাতে কারোরই আপত্তি থাকার কথা নয় । 


কওমি সনদের ীকাতি নিয়ে তামাশ। শুর হয়েছে__ 
পীর সাহেব চরমোনাই 


তামাশা শুরু করেছে । এর আগে চারদলীয় জোট সরকার 
ক্ষমতার পাচ বছর কওমি শিক্ষা সনদের মুলা ঝুলিয়ে রেখে 
শেষ মুহূর্তে এসে রাজনৈতিক ভাওতাবাজি করেছিল । 
বর্তমান মহাজোট সরকারও বিগত দিনে কওমি মাদ্রাসার 
ছাত্র-শিক্ষকদের ওপর জুলুম করে শেষ মুহূর্তে এসে 
স্বীকৃতির নামে তামাশা করছে । গত ৪ নভেম্বর'১৩ পাঠানো 
এক বিবৃতিতে তিনি এসব কথা বলেন । 

চরমোনাইয়ের পার সরকারকে হুশিয়ারি দিয়ে বলেন, ভালো 
চাইলে নিয়ন্ত্রণের ষড়যন্ত্রের পথে না গিয়ে কওমি মাদরাসার 
স্বাতন্ত্র ও স্বকীয়তা বজায় রেখে দেশের গ্রহণযোগ্য শীর্ষ 
আলেমদের শর্ত মেনে শিক্ষা সনদ দ্রুত স্বীকৃতির ব্যবস্থা 
নিন । এই স্বীকৃতি প্রাপ্তি দেশের লাখ লাখ কওমি শিক্ষার্থীর 
অধিকার; কোনো সরকারের করুণা বা দয়া নয়। এ নিয়ে 
কোনো রকম রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের চেষ্টা করা হলে 
এ দেশের কওমি ছাত্র-শিক্ষকরা কাউকেই ক্ষমা করবে না । 
মুফতি রেজাউল করীম বলেন, সরকার একদিকে কওমি 
মাদরাসার স্বীকৃতির কথা বলছে, অন্যদিকে কওমি ছাত্র- 
শিক্ষকদের হয়রানি করছে । শীর্ষ কওমি আলেমদের 
অপমান করছে । সরকারের এ ধরনের দ্বিমুখী আচরণ 
সচেতন কওমি আলেমদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয় ৷ অবিলম্ষে 
গ্রেপ্তারকৃত কওমি আলেমদের মুক্তি এবং ছাত্র-শিক্ষকদের 
নামে ষড়যন্ত্রমূলক মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করে সরকারকে 
প্রমাণ করতে হবে যে তাদের আচরণ ভুল ছিল । তিনি 
মতামতের তোয়াক্কা না করে কওমি মাদরাসা নিয়ন্ত্রণের 
জন্য কোনো ষড়যন্ত্রমূলক আইন পাস করলে দেশব্যাপা 
তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলা হবে । 


কওমি মাদরাস। আইন পাস হলে লাখ লাখ লাশ 


পড়বে_ বেফাক মহাসচিব 
কওমি মাদরাসা শিক্ষা আইন পাস হলে দেশে লাখ লাখ 
লাশ পড়বে বলে আবারও হুশিয়ার করে দিলেন বাংলাদেশ 


সংবাদসম্মেলনে তিনি এ মন্তব্য করেন । 
সংবাদ-সম্মেলনে বেফাক চেয়ারম্যান আল্লামা শাহ আহমদ 
শফীর পক্ষে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন বেফাকের (বেফাকুল 
মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশ) মহাসচিব মাওলানা 
আবদুল জব্বার | সংবাদ-সম্মেলনে বলা হয়, ইসলামবিদ্বেষী 
একটি চক্রের প্ররোচনায় নানা ছলছুতোয় কওমি 
মাদরাসাগুলো কা করার অশুভ পথে পা বাড়াতে উদ্যত 
হয়েছে সরকার । একদিকে তারা কওমি মাদরাসার দরদি 
সেজে নিজেদের মতো করে কওমি সনদের স্বীকৃতির 
প্রলোভন দেখাচ্ছে । অন্যদিকে দেশের সব কওমি মাদরাসা, 
আলেমসমাজ ও ধর্মপ্রাণ মানুষের অবিসংবাদিত আধ্যাত্মিক 
দিনের পর দিন কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করে যাচ্ছে । 
মাওলানা আবদুল জব্বার বলেন, আমরা সরকারকে 
আবারও সতর্ক করতে চাই কওমি মাদরাসা কর্তৃপক্ষ 
আইনের নামে হাজার হাজার কওমি মাদরাসার ওপর ছড়ি 
ঘোরানোর পরিকল্পনা থেকে বিরত থাকুন এবং আল্লামা শাহ 
আহমদ শফীসহ এদেশের ওলামায়ে কেরামের বিরুদ্ধে 
কটুক্তি ও কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য বন্ধ করুন। অন্যথায় সারা 
দেশের আলেমসমাজ ও মাদরাসার ছাত্র-শিক্ষকরা সর্বস্তরের 
মুসলমানদের সঙ্গে নিয়ে এক্যবদ্ধভাবে সরকারের এই 
অশুভ পদক্ষেপের বিরুদ্ধে রুখে দাড়াবে | 
সংবাদ-সম্মেলনে আরও বলা হয়, দেশের কওমি 
মাদরাসাগুলোকে সরকারি নিয়ন্ত্রণে আনার লক্ষ্যে বহুদিন 
থেকে নানা যড়যন্ত্র ও চক্রান্ত চলে আসছে । এরই 
ধারাবাহিকতায় জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এ বিধৃত 
মাদরাসা শিক্ষা নিয়ন্ত্রণের কৌশল হিসেবে সরকার গত 
বছরের ১৫ এপ্রিল*১৩ তার পদলেহীদের মাধ্যমে ছলচাতুরী 
ক জানিদিউ বাজাডিনা এও মদিনা নি 
কমিশন গঠন করে । এই কমিশনের চেয়ারম্যান করা হয় 
কওমি মাদরাসা শিক্ষাবোর্ড (বেফাক) চেয়ারম্যান 
উপমহাদেশের বিখ্যাত দীনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান দারুল উলুম 
শফীকে । সরকারের ছলচাতুরী বুঝতে পেরে কমিশনের 
চেয়ারম্যান আল্লামা শাহ আহমদ শফীসহ কমিশনের 
অধিকাংশ সদস্য ও দেশের শীর্ষ ওলামায়ে কেরাম এই 
কমিশন প্রত্যাখ্যান করেন । 
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এরপর কমিশনের আর কোনো মিটিং না হলেও মাওলানা 
ফরিদ উদ্দীন মাসউদ ও মাওলানা রুহুল আমিন একটি জাল 
রিপোর্ট তৈরি করে মন্ত্রণালয়ে পেশ করেন | কওমি মাদরাসা 
ও ওলামায়ে কেরামকে সরকারের পক্ষে আনতে ব্যর্থ 
হওয়ার পরও সরকার কওমি মাদরাসা শিক্ষা কর্তৃপক্ষ 
আইন-২০১৩-এর খসড়া তৈরি করে | 

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, গত ৮ অক্টোবর একটি 
আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা আহ্বান করে খসড়া আইনটি চুড়ান্ত 
করা হয় । এরপর অতিদ্রুত জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এবং অর্থ 
মন্ত্রণালয়ের মতামত নেওয়া হয় । গত ২০ অক্টোবর'১৩ তা 
প্রশাসনিক উন্নয়নসংক্রান্ত সচিব কমিটির বৈঠকে চুড়ান্ত 
অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করা হয় । গত ২৭ অক্টোবর'১৩ 
তা মন্ত্রিসভার বৈঠকে উত্থাপনের জন্য প্রেরিত হলে মন্ত্রিসভা 
তা অনুমোদন না করে আরও যাচাই-বাছাই করার জন্য 
আবারও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পাঠায় । কিন্তু এদেশের কওমি 
মাদরাসার ওলামায়ে কেরাম ও কওমি মাদরাসা শিক্ষাবোর্ড 
বেফাকের নেতারা এখনও আশঙ্কামুক্ত নয়। কারণ যে 
কোনো সময় সরকার এই আইনটিকে উত্থাপন করে তাদের 
নীলনকশা বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে এবং 
কওমি মাদরাসার অস্তিত্ব বিপন্ন করতে পারে । 


সরকারি সংশ্লিইতা ও পর্পোষকতা ব্যতিরেকে 
সরকারি হ্বীকাতির দাবি বোধগম্য নয়__আল্লামা 
সুলতান যওক নদভী 

দেশে অবস্থিত কওমী মাদরাসাগুলো বেশ কটি বোর্ড দ্বারা 


কারণে একমত্যে পৌছাতে পারেনি বোর্ডগুলো । বর্তমান 
সরকারের ইসলামবিরোধী বিভিন্ন আইন প্রণয়ন, শাপলা- 
চত্বরে হেফাজতে ইসলামের বিরুদ্ধে রাতের অন্ধকারে 
ক্রাকডাউন, প্রধানমন্ত্রীসহ অনেক মন্ত্রী, দল ও জোট- 
নেতাদের কওমী মাদরাসা ও হেফাজতের বিরুদ্ধে শক্ত 
অবস্থান, কুৎসা রটনা ও অপপ্রচারের কারণে সংক্রুদ্ধ অনেক 
ওলামা-মাশায়েখ এ সরকারের কাছ থেকে স্বীকৃতি নিতে 
অনীহা প্রকাশ করেন । সরকার ঘোষিত কওমী মাদরাসা 
কর্তৃপক্ষকে কওমী মাদরাসার এঁতিহ্য ও স্বাতন্ত্য ধ্বংসের 
পায়তারা অভিহিত করে এর বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারি 
উচ্চারণ করেন তারা । এ ব্যাপারে আমাদের সুস্পষ্ট বক্তব্য 


হলো, সরকারের স্বীকৃতি প্রত্যেক নাগরিকের সাংবিধানিক 
অধিকার । এতে কারো দ্বিমত থাকার অবকাশ নেই। 
সরকারি সংশিষ্টতা ও পৃষ্ঠপোষকতা ব্যতিরেকে সরকারি 
তর দাবি বোধগম্য নয় | উলামায়ে কিরামের সময়ে 
ত কর্তৃপক্ষ" যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করলে 
সরকারের বেআইনি হস্তক্ষেপ সম্ভবপর হবে না । সরকার 
আজ আছে কাল নেই । কিন্তু কর্তৃপক্ষ থেকে যাবে । কোনো 
সরকার স্বীকৃতি দিলো সেটা বিবেচ্য বিষয় নয়। যার 
মাধ্যমে হোক যে পদ্ধতিতেই হোক স্বীকৃতি আদায়ই মূল 
লক্ষ্য হওয়া উচিত বলে আমরা মনে করি | কওমী মাদরাসা 
সংশিষ্টদের সমীপে করজোড় নিবেদন করছি যে, বর্তমান 
সরকার হোক বা অন্য সরকার হোক কোনোটিই 
ইসলামপন্থি সরকার নয়। নিকট ভবিষ্যতে কোনো 
ইসলামপন্থি সরকার ক্ষমতায় আসার সম্ভাবনাও নেই | তাই 
নতুন প্রজন্মের ভবিষ্যত মাথায় রেখে পারস্পরিক ভূল 
বোঝাবুঝি ঝেড়ে ফেলে যে নামেই হোক যেভাবেই হোক 
একমত্যের ভিত্তিতে কওমী মাদরাসার স্বীকৃতি আদায়ে 
এগিয়ে আসুন এবং আশু কার্যকর পদক্ষেপ নিন । 


একটি ভালো কাজ দিয়ে সব কুকগীতি স্বীতি হয় 
না শায়খুল হাদিস আল্লামা আশরাফ আলী 
চেয়ারম্যান শায়খুল আল্লামা আশরাফ আলী (দা. 
বা.) বলেন, ওলামায়ে কেরাম মিটিংয়ের মাধ্যমে 
সম্মিলিতভাবে যে ৬টি শর্ত আরোপ করেছেন, সরকার সে 
৬টি শর্ত মেনে নিয়ে স্বীকৃতি দিতে চাচ্ছে । সংবাদপত্রে যা 
দেখতে পেয়েছি, কওমি মাদরাসা কখনও এমপিওভুক্ত হবে 
না। কোনো মাদরাসা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সরকার কোনো 
ধরনের হস্তক্ষেপ করতে পারবে না । প্রচলিত কওমি 
মাদরাসা বোর্ডগুলো তাদের নিজ নিজ বিধান অনুযায়ী 
পরিচালিত হবে । কওমি মাদরাসার নেসাব ও নেজামে 
তালিমে (পোঠ্যক্রম) কোনোরূপ হস্তক্ষেপ করা চলবে না। 
আহলে সুন্নত ওয়াল জায়ামাতের আকিদা অক্ষুন্ন রাখতে 
হবে | মাদরাসা পরিচালনা পদ্ধতিতে হস্তক্ষেপ করা চলবে 
না। হ্যা, যদি এমনই হয়, কওমি মাদরাসার স্বকীয়তা 
বজায় থাকে এবং দারুল উলুম দেওবন্দের আদর্শ ও 
উদ্দেশ্য ঠিক থাকে, সে ক্ষেত্রে আমার ব্যক্তিগত অভিমত 
হলো, আমরা কওমি সনদের স্বীকৃতি নিতে পারি। 
সরকারের শেষ সময়ে এসে স্বীকৃতি দিলে তা খারাপ হবে 
এমন নয়, বরং সরকারের এটি একটি ভালো কাজ । তবে 
একটি ভালো কাজ দিয়ে নারী নীতিমালা প্রণয়ন, সংবিধান 
থেকে আল্লাহর ওপর আস্থা ও বিশ্বাস উঠিয়ে দেওয়ার মতো 
সরকারের সব কুকীর্তি মুছে যাবে, তা নয় । 


বিতকের সৃষ্টি হতে না_ শায়খুল হাদিস মাওলানা 
রুহুল আমীন খান উজানী 
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জামেয়াতুস সাহাবা মাদরাসা উত্তরা, ঢাকার প্রতিষ্ঠাতা 
প্রিন্সিপাল, শায়খুল হাদিস মাওলানা রুহুল আমীন খান 
উজানী (দা. বা.) বলেন, কওমি মাদরাসার শিক্ষা সনদের 
স্বীকৃতির কথা বললে একটু পেছনের দিকে যেতে হয়। 
১৯৯৯ সালে জাতীয় প্রেস ক্লাবের ভিআইপি লাউঞ্জে 
ওলামা-মাশায়েখের সম্মেলনের সভাপতি হিসেবে কওমি 
মাদরাসার শিক্ষা সনদের সরকারি স্বীকৃতি দাবি করি । 
তখনকার সময়ও কিছু ওলামায়ে কেরাম এই দাবির বিরুদ্ধে 
পত্রিকায় বিবৃতি দেয় । আনন্দের কথা হলো, আমার এই 
দাবিটি সর্বমহলে নন্দিত হয় | চারদলীয় জোট সরকারের 
আমলে এই দাবির সপক্ষে জোট সরকারের সঙ্গে সংশিষ্ট 
চেষ্টা অব্যাহত রাখে, তখনও একটি বিশেষ মহলে গুপ্ত 
অপতৎপরতার কারণে এ দাবিটি আদায়ে ব্যর্থ হয় । তবে 
আমার জানা মতে, কওমি মাদরাসার শিক্ষা সনদের 
স্বীকৃতির পক্ষে সেই আমলেও শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে একটি 
প্রজ্ঞাপন জারি হয় । দুঃখের বিষয়, আওয়ামী লীগের এই 
আমলে এসে আবার এ দাবির বিপক্ষে কোনো কোনো মহল 
সোচ্চার হয় । তবে ইতিহাস সাক্ষী যখনই কোনো দাবি 
যুক্তি সঙ্গতভাবে উত্থাপিত হয়েছে, জাতির কল্যাণে তা যে 
কোনোভাবেই হোক না কেন আদায় হয়েছে । 

আজ কওমি মাদরাসার সনদের সরকার স্বীকৃতি দিতে 
যাচ্ছে, যদি এ কাজটি কওমি মাদরাসার শিক্ষা বোর্ড 
না। কেননা কওমি মাদরাসার অন্যতম কণ্ঠস্বর বেফাক | 
আমি মনে করি, সরকারের পদক্ষেপ যথাযথ উপস্থাপন 
হয়নি, আর বেফাকও সরকারের সদিচ্ছা যথাযথভাবে 
অনুধাবনে সক্ষম হয়নি । তাই সরকারের উচিত তার 
সদিচ্ছাটা বেফাককে স্পষ্ট করা । 


আগের যে কোনো সময়ের তুলনায় তীকাতির 


এয়োজন এখন বেশি_মাওলানা হুসাইন আহমদ 


দীনী এদারায়ে তালিম সিলেটের চেয়ারম্যান মাওলানা 
হুসাইন আহমদ বারকুটা (দা. বা.) বলেন, কওমি মাদরাসা 
সনদের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি আমাদের বহুদিনের দাবি । এটি 
আমাদের অধিকার । আমাদের ছেলেরা সুশিক্ষিত হয়ে 
দেশের সেবা করছে, রাষ্ট্র কেন তাদের মূল্যায়ন করবে না। 
আর বর্তমান নৈতিকতার খরার যুগে এ স্বীকৃতির প্রয়োজন 
আগের যে কোনো সময়ের তুলনায় বেশি । তাই বর্তমান 
সরকারের এ উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই । সরকারের 
সদিচ্ছা থাকলে ইনশাআল্লাহ এটি আমাদের জন্য কল্যাণকর 


মাওলানা মুহাম্মদ সালমান (দা. বা.) বলেন, বর্তমান 


সরকারের কওমি সনদের স্বীকৃতি সমর্থন বিষয়ে দেশের 
ওলামায়ে কেরাম দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়েছেন । অথচ এ 
স্বীকৃতির দাবির সুচনায় সবাই এক্যবদ্ধ ছিলেন । আমি 
ব্যক্তিগতভাবে মনে করি, এ স্বীকৃতি মন্দের ভালো । কারণ 
স্বীকৃতির কোনো বিকল্প নেই। স্বীকৃতি আমাদের অনেক 
প্রয়োজনীয় । স্বীকৃতি পেয়ে গেলে আবার পরবর্তীকালে 
সবাই ইনশাআন্লাহ এক হয়ে যাবেন । আসলে এ স্বীকৃতি 
কওমি মাদরাসাগুলো নিয়ন্ত্রণ করা হতে পারে বলে । আমি 
চাই, সরকার পাক-ভারতে কওমি সনদের স্বীকৃতির মতো 
থাকবে না। 


এধানমন্রী কওমি এক্য ভাঙার চেষ্টা করছেন__ 
ইসলামি ছাত্র খেলাফত 

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্দেশ্য কওমি মাদরাসার স্বীকৃতি 
নয়, নিয়ন্ত্রণ করা । তিনি 
কওমি এক্য ভাঙার চেষ্টা 
করছেন । প্রধানমন্ত্রী কওমি 
চাকরি পায় সে ব্যবস্থা 
করা হবে এমন ঘোষণায় 
এই প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন 
ইসলামি ছাত্র খেলাফতের 
নেতারা । 

ইসলামি ছাত্র খেলাফতের কেন্দ্রীয় সভাপতি আনছারুল হক 
ইমরান বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কওমি মাদরাসার 
এক্য বিনষ্ট করতে কওমি মাদরাসা বিরোধী মাজারপন্থীদের 
সঙ্গে হাত মিলিয়ে ষড়যন্ত্রের জাল বুনছেন । প্রধানমন্ত্রীর 
কথা মিষ্টি হলেও তার অন্তরে বিষ । তিনি (প্রধানমন্ত্রী) 
একদিকে দেশের ওলামা মাশায়েখ ও কওমি মাদরাসার 
ছাত্রদের জঙ্গিবাদী হিসেবে প্রমাণ করতে ওঠে পড়ে 
লেগেছেন, আরেকদিকে এখন স্বীকৃতির কথা বলছেন । 
আওয়ামী সরকারের যড়যন্ত্রের স্বীকৃতি এদেশের কওমি 
ছাত্ররা অনেক আগেই প্রত্যাখান করেছে । 

ইমরান বলেন, সার্টিফিকেট আমরা সবাই চাই । কিন্তু তা 
হবে হতে এদেশের ওলামায়ে কেরামের মতামতের 
ভিত্তিতে । প্রধানমন্ত্রী কওমি মাদরাসার স্বীকৃতির বিষয়ে 
যাদের সঙ্গে মতবিনিময় করেছেন, তারা কেউ কওমি 
আলেম নয় | নজিবল বশর মাজারপন্থী, মিছবাহুর আওয়ামী 
পন্থী । যারা কওমি মাদরাসা শিক্ষাকে কুফুরি শিক্ষা বলে 
মন্তব্য করে । এসব শিরকি, বেদয়াতিদের নিয়ে সরকার 
জৌর করে স্বীকৃতির নামে নিজেদের খেয়ালখুশি মতো 
সার্টিফিকেট দিয়ে কওমি এক্য ভাঙার চেষ্টা করলে তা 
বরদাশত করা হবেনা । 
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রা] | 
ডিসেম্বর: গৌরব ও বিজয়ের মাস 


ড. এমাজউদ্দীন আহমদ 


দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান মুক্তিযোদ্ধাদের 


সম্পদ । ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত পর্যায়ে 
এত কাম্য ৷ হৃদয় নিংড়ানো সম্পদ 
বলেই এত মোহনীয় । হৃদয়ের এত 
কাছাকাছি । লাল গোলাপের মতো 
সবার কাছে এত মনোলোভা । এত 
হৃদয়গ্রাহী । আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা 
কেন মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন তার 
উত্তর দেওয়ার জন্য এ লেখা নয়। 
আমরা জানতাম, কেন আমরা যুদ্ধ 
করি । সন্তান-সম্ততিদের জন্য প্রশান্তি 

তাহ ছে সস জন্য আহহ 
একটি পরিচ্ছন্ন প্রজন্ম । 

আমাদের সন্তান-সন্ততিরা যেন 
শান্তিপূর্ণ পরিবেশে বেড়ে ওঠে, যেন 
ভাই-বন্ধুরা উদার আবহাওয়ায় 
বিকশিত হতে পারে সে জন্যই তো 


এত রক্তদান! হিংসা- প্রতিহিংসাপীড়িত, 
নিপীড়ন-নির্ধাতনজর্জরিত 


মুক্তিযোদ্ধাদের ত 
দৃষ্টিতে হিলা এমনই স্বপ্ন বর্তমানে 
ছাড়িয়ে মহাদেশ” এবং চুড়ান্ত পর্যায়ে 
সারা বিশ্বে শুধু রাজনৈতিক নয়, 
সামাজিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির 
অন্বেষণ ছিল তাদের স্বপ্ন । এ জন্যই 
স্বাধীনতাযুদ্ধ হয়ে ওঠে মুক্তিযুদ্ধ । 
বিজয়ের হিসাব 


হইনি তো? এসব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া 
খুব কঠিন । শুধু এটুকু বলব, আমরা 
চলেছি, তবে পথ খুব বন্ধুর । খুব 


অসমতল | তার পরও চলেছি। 
অব্যাহত গতিতে । হ্যাঁ, সত্য, 


আজকের বাংলাদেশ একাত্তরের 
বাংলাদেশ থেকে হয়েছে ভিন্ন ৷ হয়েছে 
অগ্রগামী | অগ্রসরমাণ | এ অগ্রগতির 
ছাপ যেমন পড়েছে শহরাঞ্চলে, তেমনি 
পড়েছে গ্রামবাংলায়, বিশেষ করে 
হাজার বছর ধরে যে গ্রামগ্ুলো ছিল 


অবচেতন, আধা ঘুমে-আধা জাগরণে । 
বিগত প্রায় চার দশকে বাংলাদেশ সেই 
স্থবিরতা উঠেছে 


করে অগ্রগামী হবে, তা সুস্পষ্ট হয়েছে 
গ্রামবাংলায় নতুনভাবে প্রাণচাঞ্চল্যের 
সৃষ্টির মহোৎসবের নিরিখে । কেননা 
৮৫ হাজার গ্রামেই বাংলাদেশের 
হৃৎপিন্ড স্পন্দিত | 

মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের 
জনসংখ্যা ছিল সাত কি সাড়ে সাত 


- কোটি । বর্তমানে জনসখ্খ্যা প্রায় ১৬ 


কোটি । জন্মহার হ্রাস পায়নি, তবে 
মৃতুহার হ্রাস পেয়েছে। মাতৃমৃত্যুর 
হারও  উলে-খযোগ্য পরিমাণে 
কমেছে । একটি কথা জোরেশোরে 
বলতে চাই এবং তা হলো এ জন্য 
প্রধানত ভূমিকা পালন করেছে এ 
দেশের | সনাতন সমাজে 
বাস করেও তারা অত্যন্ত সচেতন ৷ এ 
দেশে এখনো পরিবার তার স্বাতন্ত্র্য 
বজায় রেখেছে । সন্তান-সন্ততির 
ভবিষ্যৎ রচনার পীঠস্থান এখনো এ 
দেশে পরিবার ৷ মানুষের আয়ু বৃদ্ধি 
পেয়েছে । বৃদ্ধি পেয়েছে সুস্থতাও | 
শহর ও গ্রামাঞ্চলে নারী শ্রমিকের 
সংখ্যা বেড়েছে। গার্মেন্ট শিল্পে নারী 
শ্রমিকদের উপস্থিতি অনেকটা 
কিংবদন্তির মতো। যে পরিবারে 
একজন উপার্জনক্ষম নারী রয়েছে সেই 
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পরিবারটি হয়েছে গতিশীল, 
সম্মুখপানে অগ্রসরমান | সেই পরিবারে 
অশিক্ষা-কুশিক্ষা সন্কুচিত। পুরোপুরি 
আলোকিত হয়নি বটে, তবে ভবিষ্যতে 


শ্রমিকদের বেশির ভাগই গ্রামাঞ্চলের | 
গ্রামবাংলায় যেদিকে দৃষ্টি যায়, তাকান, 
দেখবেন ছোট ছেলেমেয়েরা দল বেধে 
স্কুলে যাচ্ছে । বেশভূষায় পরিবর্তন 
দেখবেন । দেখবেন, এক ধরনের 
আত্মপ্রত্যয় পুরো সমাজকে যেন 
উদ্দীপ্ত করে চলেছে । যেন জীবনের 


র প্রায় প্রতিটি ঘর তাঁদেরই 
সহায়তায় রূপান্তরিত হয় এক একটা 


দুর্গে। তাই তো চারদিকে অসংখ্য 
রক্তপ্রোত সৃষ্টি করে মাত্র ৯ মাসেই 
স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের 
ভিত্তিপত্তন করেছিলেন । 

গ্রামবাংলার সাধারণ মানুষ নতুন 
বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্নে বিভোর । খণ 
নিয়ে খণখেলাপি হওয়ার এতিহ্য 
মাধ্যমে কুঁড়েঘর ছেড়ে সাতমহলা 
প্রাসাদে ওঠার এতিহ্যও তাদের নেই । 


তাই_ বাংলাদেশ যখন দুর্নীতিতে নির্বাচন 


একাধিকবার শীর্ষস্থানের অধিকারী হয় 
তখন তারা বিমুঢ় হয়েছিল । তাদের 
অনুধাবনে আসে না কিভাবে তা 
সম্ভব । তারা জানে, গতর খাটিয়ে যা 
অর্জন করা যায় তা-ই প্রকৃত অর্জন । 
চুরি-ডাকাতির দুর্গন্ধময় নর্দমাগুলো 
বন্ধ হলে প্রবৃদ্ধির হার যে অনেক কমে 
যাবে তাও তাদের ধারণায় নেই । কিন্তু 
তারা কাজ করেই চলেছে । দুদিন পর 
তাদের বুঝতে আর তেমন অসুবিধা 
হবে না, এত খাটুনির পরও কেন 
তাদের দারিদর্ট দূর হচ্ছে না। কেন 
তাদের প্রিয় দেশটির ভাগ্যে এখনো 
“অনগ্রসর'+  “পশ্চাৎপদ', “দরিদ্র 
প্রভৃতির মতো নির্মম অভিধা শোভা 
পাচ্ছে। যখন তারা তাদের 
জেনে যাবে তখনই দেশের রাজনীতিও 


সুস্থ হয়ে উঠবে । হয়ে উঠবে 
কল্যাণকর । হবে সার্থক | 
জনস্বার্থভিত্তিক | 


বাংলাদেশের রাজনীতি যে অপরিণত 
তাতে কোনো সন্দেহ নেই । অপরিণত 
বলেই আমাদের রাজনীতিকদের 
ছোট মুখের বড় বড় কথা । গণতান্ত্রিক 
ব্যবসাকে অব্যাহত রাখার জন্য 
সাধারণ নির্বাচন যে অপরিহার্য এবং 
্ র লক্ষ্যে তথা 
নির্বাচন-উত্তর পরিবেশ শাস্তিপূর্ণ 
রাখতে গুরুত্পূর্ণ বিষয়গুলোতে 
দেশের সব রাজনৈতিক দলের মধ্যে 
একমত্য প্রতিষ্ঠা যে অবশ্য প্রয়োজনীয় 
তাও শুনতে হয় তাদের কাছ থেকে । 
ডিসেম্বরের তাৎপর্য কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন । 
তাৎপর্য ভিন্ন ১৬ ডিসেম্বরের । সেদিন 
জাতি যে বিজয়তিলক মাথায় ধারণ 
করে তা এ দেশের জনগণের অর্জন । 
তা এ দেশের ছাত্র-শিক্ষক-পেশাজীবীর 
অর্জন। গ্রামের কৃষক-শ্রমিক-দুরত্ত 
তরুণের কীর্তি । শহরের সংস্কৃতিসেবী- 
বুদ্ধিজীবী-সাধারণ মানুষের কীর্তি । 


স্বাধীনতার অগ্রপথিকের ভূমিকায় 


সম্পূর্ণ দ্বীনি পরিবেশে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের তত্বাবধানে এবং অভিজ্ঞ দ্বীনদার ব্যক্তির 
সাহচর্ষে আপনার মাদকাসক্ত সন্তানকে নেশামুক্ত করতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ 


হাতল ভলবী ্্ব 


মোদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 


ফোন: ৯৩৩৭০৫৭, ৯৩৩৮৪ ৭৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৯১৬-৩৮৫৩৮২, ০১৭১০-০১৭২৬২ 
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সমস্যা ও সমধান 


তত্তববধানে**১১০০০০০০০০৩০০০৩ 


তি না-জায়েয | স্বর্ণ, পিতল 
ইত্যাদি মিশ্রিত অলংকারাদি ব্যবহার 
করা না-জায়েয । 

তিন. মুহাররম বা সফর মাসে বিয়ে- 


প্রমাণ নেই । সুতরাং এ ধরণের 
আকিদা পোষণ করা অনৈসলামিক 
কুফরি আকিদা, যা থেকে বিরত থাকা 


পার্লারে গিয়ে সাজ করতে বলে । কিন্তু 
প্রশ্ন হল বিউটি পার্লারে সাজ-সজ্জার 


কেটে ফেলে এবং মুখে কোনো ধরণের 
দাগ থাকলে তা বিভিন্নভাবে উঠিয়ে 
ফেলে, এ অবস্থায় স্বামীর কথায় আমি 
পার্লারে গিয়ে সাজ-সজ্জা করতে পারব 
কি না ? জানালে উপকৃত হব । 


লায়লা ইসলাম 
বি-বাড়িয়া, বাংলাদেশ 


শরয়ী সমাধান 

কোনো স্বামী নিজ স্ত্রীকে যদি বর্তমান 
মার্কেট বা রাস্তা-ঘাটে পর্দাহীনভাবে 
স্ত্রীর রূপ-সুন্দর মানুষকে দেখানোর 
জন্য বলে থাকে, তখন 

শরীয়ত মতে তা জায়েয ও বৈধ হবে 
না। আর যদি স্বামী নিজ স্ত্রীর রূপ- 
সুন্দর উপভোগ করার উদ্দেশ্যে বিউটি 
পার্লারে একমাত্র মহিলাদের মাধ্যমে 
সাজ-সজ্জী করে দেখতে চায় এবং 
চেহারার ভ্রু কর্তন না করে, তখন তা 
জায়েয হবে । কিন্তু সাজ-সঙ্জার মধ্যে 
চেহারার ভ্রু কর্তন করা ইসলামি 


আল্লাহ তাআলার বিধান ও নবীজী 
(সা.)-এর প্রদর্শিত পথের পরিপন্থী 
চলাফেরা করে । 
২. বিউটি পার্লারে ফ্যাশন, হেয়ার 
কাটিং, ড্রেসিং থ্রেডি, ব্রোসিং, 
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ফা।তা।ও ।য়া 
আইন্র, আপার লিউজ ইত্যাদি 
ব্যবহারকারী মহিলাদেরকে 


ডি 


উচিত নয় ।২ 


না। সমাধান 
জানালে চিরকৃজ্ঞ হব । 

বা, 
পরী সমাধান. 
বতমানে ফামের 


আমি ঈদগাহ ইসলামী ব্যাংকে 
২০০৩ সালে ১০ বছর মেয়াদি একটি 


ডিসেম্বর*১৩ 


ডিপিএস একাউন্ট করেছি । মুদারাবা 
ভিত্তিতে আমাকে জানা হয়েছে যে, 
দ্বিগুণ বা তার চেয়ে কম-বেশি লাভ 
দেওয়া হতে পারে । পরে আমাকে 
ব্যাংক ২০১২ ডিসেম্বরে মেয়াদ শেষ 
হওয়াতে ৬০,০০০ টাকাতে ৩৩,৫০০ 
টাকা লাভ দেয়। এখন আমার প্রশ্ন 
হল উক্ত ৩৩,৫০০ টাকা হালাল হবে 
কি হবে না? বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত 
করবেন । 


শরয়ী সমাধান 
যদি বর্তমান প্রচলিত ইসলামী ব্যাংক 
কর্তৃপক্ষ ব্যাংকের সাথে 
বিনিয়ো | লাভ-_ 
লোকসানের ভিত্তিতে টা 
মুদারাবাভিত্তিক মুনাফা বণ্টন করার 
পতিশ্রতি দিয়ে থাকে এবং নে 
ঘোষণা ও ওয়াদা মোতাবেক 
সম্মততাবে মুনাফার টাকা কটন করে 
থাকে, তখন য়াগকারীদের 


জাজীনতা এব ানেডিহিততাকা 
জরুরি, যাতে সাক্ষীগণ উভয় ইজাব ও 
[জাল 


কলক: মীও. কাসেম মারুফ 
751 82715 
জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম 


+ (ক) আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ২, পু. 
৮৫৭, ৮৭১; (খ) আবু দাউদ, আস-সৃনান, 


খ. ছ যা ৫৪৭, ক 182 


নি ২৪ ৪, পূ. ৪১; ঘে) 
উদ্দীন, ফতওয়ার়ে 

গার, পু 

: কে) আল-কুরআন, সরা আন-নুর, ২৪:৩১, 

(খ) মুসলিম, আস-সহীহ, খ. ২, পৃ. ২০৫; 


সলহিম শরহু সহীহ মুসলিম, খ. ৪ 
১৯৫) (ঘ) গোল্লা নিযাম উদদীন ই 
আলমগীরী, খ. ৫, পৃ. ৩৫৮; ডে) থানবী, 


কদীর শরহুল হিদায়া, খ. 

(গ) মোল্লা নিযাম 

আলমগীরী, খ. ১, পৃ. ৫৪৪; (ও) মুফতী 
হাসান গঙ্গুহী, ফতোয়ায়ে 


স্ববতাদী, খ. ৩ 
৩৫২ (খ) ইবনে আবিদীন, নি 


, তারতীবিশ শীরারি, খ. ৬ পৃ. 
এ 5৮818 


কে মাসায়িল আওর 
রি 
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নি পু (উ) মুফতী মুহাম্মদ ইউসুফ 


ক্যাঙসার ও ব্লাড ক্যান্সার চিকিৎসায় সরদার 


হোমিও হলের বিস্ময়কর সাফল্য 


সরদার হোমিও হলের প্রতিষ্ঠাতা প্রবীণ অভিজ্ঞ হোমিও চিকিৎসক ডা. এম এম সরদারের দীর্ঘ 
গবেষণালদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় । বিপুল পরিমাণ ক্যানসার রোগী সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত 
হয়ে নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন | ডা. এম এম সরদার ১৯৭৮ সাল থেকে ক্যাসার ও ব্লাড 
ক্যাসারের ওপর বিশেষ চেষ্টা-সাধনা, গবেষণা ও চিকিৎসা করে আসছেন | তিনি বর্তমানে 
২১, গ্রীণ কর্নার (নীচ তলা), গ্রীণ রোড (হোটেল ভোজন বিলাসের পাশের রাস্তা), 
ঢাকা-১২০৫, বাংলাদেশ ঠিকানায় সরদার হোমিও হলে সকাল ৮টা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত 
রোগী দেখেন । বৃহস্পতি ও শুক্রবার চেম্বার বন্ধ থাকে | 


হাজার হাজার ক্যানসার রোগী ডা. এম এম সরদারের চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করায় বহু 
সংগঠন ও সংস্থা তাকে স্বর্ণপদক ও পুরস্কারে ভূষিত করেছেন । তার এই সফলতার 
সংবাদ বাংলাদেশ জাতীয় সম্প্রচার মাধ্যমসহ বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় বিভন্ন সময়ে 
সাক্ষাৎকার ও প্রতিবেদন-রূপে প্রকাশিত হয়েছে । 

ডা. এম এম সরদার বলেন, “আল্লাহপাক রোগ দিয়েছেন এবং তার প্রতিকারও 
দিয়েছেন । ক্যাসার আজ আর দৃরারোগ্য ব্যাধি নয় । ক্যান্সার হলেই মৃত্যু হবে একথা 
এখন আর সঠিক নয় । নিরাশ হওয়ার কোন কারণ নেই । আল্লাহ তা'আলা পবিত্র 
কুরআনে ইরশাদ করেছেন, 'লা- তাক্নাতু মির্‌ রাহ্মাতিল্লাহ্‌” অর্থাৎ “তোমরা আল্লাহর 
রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না ।” [সুরা আয-যুমার ৩৯:৫৩] যারা ক্যান্সারে ভুগছেন তাদের প্রতি 
আমার অনুরোধ একটিবার এসে সরদার হোমিও হলের ওষধ সেবন করে দেখুন | যদি 
আল্লাহ হায়াত রেখে থাকেন, তাহলে সকলেই আরোগ্য লাভ করবেন ইনশাআল্লাহ্‌ ॥ 
প্রবীণ ভা. এম এম সরদারের সাথে তার সুযোগ্য পুত্র ডা. মাহমুদুল হাসান সরদার (বি. 
এইচ. এম. এস., ঢাকা) বলেন, “একজন ক্যাসার রোগীর কারণে একটি পরিবার ধ্বংস 
হয়ে যেতে পারে । অতএব ক্যান্সার রোগীদের বাঁচাতে সবাই এগিয়ে আসুন এবং আজই 
সুব্যবস্থা নিন ও যোগাযোগ করুন । 


ডা. এম এম সরদারের নিকট আসার জন্য সিরিয়ালের নিমিত্ত 
পূর্বেই মোবাইলে যোগাযোগ করে সিরিয়াল নম্বর নিতে হয় । 


মোবাইল : ০১৭৩৭-৩৭৯৫৩৪, ০১৭৪ ৭-৫০৫৯৫€৫ 


ডিসেম্বর'১৩ ______ালা'লল্্্্্্। আত্তার্তহীদ ১৯ 


ধরর্ম।_-।দ।র্শ।ন 


[আমাদের নামাযে অসংখ্য ক্রটি-বিচ্যুতি থাকা সত্বেও একথা বলতে পারি যে, সুন্নাহর আলোকে আমাদের নামায 
নবী করীম এর নামাযের সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল । কেননা নবী করীম ওঞজএর ইরশাদ: “তোমরা নামায 
পড় যেভাবে আমাকে নামায পড়তে দেখেছ ॥” এই নিরেশের আলোকেই আমাদের নামায প্রবর্তিত । আমাদের 
নামায পালনের প্রতিটি বিধান হাদীসে রাসূল তথা সুন্নাহর ওপরই নির্ভরশীল । সুন্নাহর বাইরে মনগড়া বা 
কল্পণাপ্রসৃত কোন বিধানের স্থান আমাদের নামাযে নেই এবং তা আমরা পালনও করি না । 

কিন্ত তা সত্বেও সীমিত কিছুসংখ্যক লোক আমাদের বর্তমান নামাষপদ্ধীতি ভুল ও মনগড়া ভিত্তির ওপর নির্ভরশীল 
বলে প্রচার করে সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে অস্থিরতা ও কোন্দল সৃষ্টি করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে । আমরা তাদের 
এই চেষ্টার নির্ভরযোগ্য দলীল-প্রমাণ দ্বারা খওন, সাধারণ মুসলমানদের বরর্মান নামায পদ্ধতি শরীয়ত-সম্মত 
সাব্যস্ত করণ, সুনাহর নিরিখে আমাদের নামায পযাঁলোচনাকরণ ও সুন্নাহর প্রমাণগুলো সকলের জন্য সহজলভ্য 
করণের লক্ষ্যে মহিলা ও পুরুষের পূর্ণাঙ্গ নামায বিশুদ্ধ হাদীসের আলোকে" শিরোনামে এই লেখা আপনাদের 


সামনে উপস্থাপন করতে যাচ্ছি । এর ধারাবাহিকতা নামাযের সর্বশেষ বিধান পর্যন্ত চলতে থাকবে ইনশাআলাহ |] 


পা্ণাতি | পু] পা পাদ 9 % ্ 67 ৮৭ রা 
(911 ৩৬ ক এ ০৪৯ 0 1201 ০০ 
চি রর ৬ র 59 পা ০৫০৫৪ 
3 এসি ৩৫ ০২ 85 898 
চি 
০০১ 2 


হযরত বারা ইবনে আযিব ঞ্ক্ষু থেকে 
বর্ণিত, নবী করীম টি যখন নামায 
আরম্ত করতেন, তখন তিনি উভয় কান 
বরাবর হাত উঠাতেন অতঃপর তা 


পুনরাবৃত্তি করতেন না ।২ 

১:0৩ ঝি ০০ এ ০০৫৪ ৩] ০৪ 
টস ভি ৪ ক চাপ বি ৪ 

শে ৩৯ ০% ০০ 3.3] ৫591 8৪০ 

এ 02 ০৯3 8১ 


রত রি 6. পর শিপরর্প ] 1 + ০৮ 6.১ ০ 
6 2 ০৯৩ 25০0 4৪ (হু ০৯৩ 


ক পরর্প্শ পর ৫ 
পু৪ +৪পাকিত |? ০ কিক কোপার কত ক রি 
€ চৈ ০৩৩ ] 
০৯ ০১০৩৩ ০১১ ৯০৭ ১৮৪ 


টি 
ডিসেম্র'১৩ 


না। ১. নামায আর্ত করার সময় | ২. 
শরীফ নযরে আসার সময় | ৩. সাফা 
পর্বতে দীড়ানোর সময় । ৪. মারওয়া 
পর্বতে দাড়ানোর সময় | ৫. আরাফার 
দিন সূর্য চলে পড়ার পর মানুষের সাথে 
অবস্থান করার সময় । ৬. আরাফা, 
মুযদালিফা ও মিনার সমাবেশ স্থলে । 
৭. যামারায়ে উলা ও যামারায়ে 
উসতাকে পাথর নিক্ষেপ করে দাড়িয়ে 
দুআ” করার সময় |: 


(5 ঠ ০০৪ ০ 2৮০ ৮ 

0৬ এ &| ০৬5০ 0০9] ৩৫ ১৩৩ ৩৪ 
৪১০০ 52 ও এডি ০ 8১০ শা গর 
2247 82415. 4 তর ৪৮7৮688 
*০৯ ০ এ 2৬৯ এ ৩০ শি ৮ 
(৩০৪১৬) ও ৮2৫1 


তার একটি মুরসাল রিওয়ায়তে বর্ণনা 
করেন যে, নবী করীম রঞ্জু যখন নামায 
আরম্ত করতেন, তখন নামাযের শুরুতে 
হাত উঠাতেন ৷ অতঃপর নামায শেষ 
করা পর্যন্ত পুনরায় হাত উঠাতেন 


বলেন, এই সকল বর্ণনাকারী বিশ্বস্ত । 
তবে হাদীসটি মুরসাল যা জামহুর 
আয়িম্মার মতে মাকবুল । 

থেকে বর্ণিত, 


৬ এ রি পে হো ৩) 

8১201 31521 ৭৮২৪ 0 
“কী হল, আমি তোমাদেরকে বেয়াড়া 
ঘোড়ার উধ্র্বে উথ্থিত লেজের ন্যায় 
হাত উঠাতে দেখি । তোমরা নামাযে 
স্থির থাকবে 1” 


_॥ তাত্তার্তহীদ ২০ 
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সাহাবায়ে কেরাম এরনট্ট এবং 
তাবেয়ীনদের অসংখ্য আসর দ্বারাও 
এই মতের সমর্থন পাওয়া যায়। 
এখানে সর্থক্ষপ্ত কয়েকটি আসর তুলে 
খরাহল। 

৬ 0:25 বু9ি 90 ০৪ 


3525 এ 3 46652 25% ০৪ 
(১১০4 
হযরত আসওয়াদ র্ট বলেন, আমি 
হযরত ওমর ্্ট-কে প্রথম তাকবীরে 
হাত উঠাতে দেখেছি । অতঃপর তিনি 
পুনরায় হাত উঠাননি |” 
৫৯) 2 9 444 0% 9৬ 49 5) 
3১ 
“তিনি নামাযের শুরুতে হাত উঠাতেন 
অতঃপর পুনরায় হাত উঠাতেন না ।”? 


হু ০০ র্‌ ৬ ০৮1 & 2 ৮০ ৮৮০৪০ ৮ 
৮১১ ০481 4০৪ ৩৮৩): 17 ০ 
এ] 331850085৬6 ও ৮55 

পা পে পে টি 
.(19। 


33154555586 ৩৬৮০ 
19১48 9 ০553 8 3১0| শি 
'হযরত আবু ইসহাক থেকে 
বর্ণিত, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 
মাসউদ কট এবং হযরত আলী লট 
নামাযের শুরু ব্যতীত হাত উঠাতেন 
না। হযরত ওয়াকী” বলেন, অতঃপর 
তিনি পুনরায় উঠাতেন না ।” 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা 
এর রিওয়ায়ত দ্বারাই রফয়ে ইয়াদাইন 
উত্তম হওয়ার ব্যাপারে অধিক হারে 
দলিল পেশ করা হয় । অথচ স্বয়ং তার 
আমল সম্পর্কে হযরত মুজাহিদ এট 
থেকে রিওয়ায়ত বর্ণিত রয়েছে যে, 


ডিসেম্বর*১৩ 


ঠর.228777-765.-517857 
শি 
950 058390523043144 
'আমি আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রঘাী- 
এর পেছনে নামায পড়েছি, কিন্তু তি 


তাকবীর উলা ব্যতীত কোথাও হাত 
উঠাননি 1৯০ 


ইমাম মালেক ঞ্রক্-এর মতও এটাই 
যে, তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত অন্য 
কোথাও রফয়ে ইয়াদাইন করার নিয়ম 
নেই | তাকবীরে তাহ রীমা ব্যতীত অন্য 
কোথাও রফয়ে ইয়াদাইন করা তার 
মতে (নোমাযের) দুর্বল পদ্ধতি 1৯, 

এ দীর্ঘ আলোচনার সারাংশ হল: 
তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত অন্য 
কোথাও অর্থ রুকুতে যাওয়ার সময় 
কিংবা রুকু থেকে উঠার সময় রফয়ে 
ইয়াদাইন না করাই উত্তম | তবে বিশুদ্ধ 
রিওয়ায়ত মতে রফয়ে ইয়াদাইন 


ইয়াদাইন সম্পর্কে আলোচনা শুরু 
হল । ইমাম আওযায়ী এর বললেন, 
হে আহলে ইরাক! নামাযে রুকু ও রুকু 
থেকে উঠার সময় আপনাদের হাত 
উঠে না কেন? ইমাম আবু হানিফা 


এছ উত্তর দিলেন, কেননা এ 
ব্যাপারে নবী করীম আ্রঙ্জু থেকে 


তায়ারুষ (পরস্পর বিরোধী ব্যাখ্যা 
সংবলিত হাদীস) ছাড়া বিশুদ্ধ কোনো 
হাদীস বর্ণিত নেই। তখন ইমাম 
আওযায়ী বললেন, কিভাবে বললেন, 
হাদীস নেই? অথচ ইমাম যুহরী এছ 
বর্ণনা করেছেন যে, হযরত সালিম 
এট তার পিতা থেকে এবং তিনি নবী 
করীম ঞ্রজ্জ থেকে এই রিওয়ায়ত বর্ণনা 


করেছেন যে, “নবী করীম জু নামাযের 
শুরুতে এবং রুকুতে যাওয়ার সময় ও 
করতেন ।" এই হাদীস শুনে ইমাম আবু 
হানিফা বললেন, আমাকে 
হাম্মাদ, তিনি ইবরাহীম আন-নাখায়ী 
এজি থেকে, তিনি হযরত আলকামা 
থেকে এবং তিনি হযরত 
আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ র্ট থেকে 
এই রেওয়ায়ত বর্ণনা করেছেন যে, 
“নবী করীম এ্স্রি তাকবীরে তাহরীমা 
ব্যতীত কোথাও হাত উঠাতেন না । 


হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর বা 
১০৮৮৯ ৭ 


আবু হানিফা ঞ্ঞ্ট-এর এই বক্তব্য 
শুনে ইমাম আওযায়ী এজি নিশ্ুপ হয়ে 
গেলেন । 
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ইমাম সারাখসী ঞ্রজ্ছু ও হাফিয ইবনুল 
হুমাম এজ এই ঘটনা উন্লেখ করে 
বলেন, ইমাম আবু হানিফা 
রিওয়ায়ত বর্ণনাকারীর ফিকহ-জ্ঞানকে 
প্রাধান্য দিয়েছেন যেমনিভাবে ইমাম 
আওযায়ী সনদের উচ্চস্তরকে 
প্রাধান্য দিয়েছেন। আর আমাদের 
মাযহাবে বর্ণনাকারীর ফিকহ-জ্ঞান দ্বারা 
প্রাধান্য পাওয়াটাই অধিকতর 


ক্যুক্ত ।১২ 


রুকু ও তার পদ্ধতি 

ব্যতীত আল্লাহু আকবার বলে রুকুতে 
যাবে । রুকুতে গিয়ে কোমর ও মাথা 
এক সমান রাখবে । মাথা কোমর 
থেকে উচু-ন্চি করবে না। দুই হাত 
হাটুর ওপর রাখবে এবং হাতের 


পৃ 2) 5৫ হী ৪2 পা 5৪ 
1:06 ০5০০)19 4৫5০5 ০2 ৪৫ 
বি ০০১১০ ৯১০ 
হযরত আবু হুরায়রা রক্ষক থেকে 
বর্ণিত, তিনি মুসল্লিদের নিয়ে নামায 
আদায় করতেন । যখনই নিচু কিংবা 
উচু হতেন, তিনি তাকবীর বলতেন । 
অতঃপর নামায সমাপ্ত করে ফিরে 
বলতেন, আমার এই নামায নবী করীম 
উ-এর নামাযের সদৃশ 1 
হযরত আবু মাসউদ আল-আনসারী 
ছে থেকে বর্ণিত, নবী করীম আজ 
ইরশাদ করেন যে, 


২:৮1 21৫০১ পঞ ৫ চা িবিহারিনি 992২৫ 
৬ ও ০৯০০ তি ১ 2১৩০ ৮ এ) 


31102 & 45 পে প্রত বে ০ 5 পে 
ডি 41০০0 ৩৬:০৬ ০০৬০ ৩2| ০৪ 
৯7৪৮ ২-৮১৯ড ৬৪০ ৫৫5০ 


(৪০৯ 20 
হযরত ইবনে আব্বাস 
(ঘা্ী থেকে বর্ণিত, নবী করীম টি 
রুকুতে পিঠকে এমনভাবে সোজা 
রাখতেন যে, যদি তার পিঠের ওপর 


পি | 0) 42৫ ৩5 ০195 ০1205 55 
(৩৮০ 6৫৫ €5219194 
হযরত আলকামা ইবনে ওয়ায়েল তার 
পিতা থেকে রিওয়ায়ত করেন, নবী 
করীম জজ্জ যখন রুকু করতেন, তখন 
আঙ্গুলের মাঝে ফাক রাখতেন 1১৬ 
হযরত সালিম আল-বাররাদ 
আল- রী রক্ট-এর নিকট 
উপস্থিত হয়ে আরয করলাম যে, 
আপনি আমাদেরকে নবী করীম জু 
এর নামায পদ্ধতি বর্ণনা করুন | এই 
আবেদন শোনার পর: 
৫০64৫ ০৪505 ও 9 
1০ এও এডি) 44559 
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প টির ০ ৫ পরা 
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96 5 রক 
০৪৮০৪ প্রি 
্ ১০৪ 


স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত । অতঃপর 
সামিআল্লাহু বলে 
দাড়ালেন এবং সমস্ত অঙ-প্রত্যঙ্গসমূহ 
স্বাভাবিক না হওয়া পর্যস্ত দীড়িয়ে 
থাকলেন । তারপর তাকবীর দিয়ে 
সাজদায় গেলেন এবং দুই হাত জমির 
ওপর রাখলেন । সাজদাতে 
পাজর থেকে দূরে রাখলেন | শরিরের 
প্রত্যেকটি অঙ্গ স্বাভাবিক না হওয়া 
পর্যন্ত সাজদায় ছিলেন। তারপর 
সাজদা থেকে মাথা উঠালেন এবং শান্ত 
হয়ে বসলেন । অনুরূপভাবে দ্বিতীয় 
সাজদাটিও করলেন । এভাবে তিনি 
বললেন, আমরা এভাবেই নবী করীম 
আটকে নামা আদায় করতে 
দেখেছি 1১৭ 


পর 9০৮5 2585 ও 48 ১৪4০1 
১5 22 429 -51% ০১৫ *:৮৭। 
(2৫3 
হতে বর্ণিত, নবী করীম এজ ইরশাদ 
করেন, দি তোমাদের কেউ রুকুতে 
পড়ে, তাহলে তার রুকু" পরিপূর্ণ হয়ে 
যাবে। আর এটা হলো মুস্তাহাবের 
সর্বনিয় পরিমাণ ।৮+ 
৩৯:90:48 ০৮ ০১ 2 5 
(5246 191] ক 69৮ ৮ ৮০০ 
59 (6 45583 157০9 সে ঝ 
:06$ এ ত্ব১৪৭ এ 2 ৫৯ 
হযরত উকবা ইবনে আমির লট হতে 
বর্ণিত, যখন 6৯ এ ৯০৩ শ5 
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আয়াতটি নাধিল হল, তখন নবী করীম 
প্রঞ্জ ইরশাদ করলেন যে, “তোমরা এই 
তাসবীহটি তোমাদের রুকুতে পাঠ 


পরও, 


নবী তি রা অধিকাংশ সময় ৮ 
সাজদাতে নিম়োক্ত এই দুআটি পাঠ 
করতেন, 

০৪ ৫ 4২49 57 হা ১০০০) 


(৩ 

“হে আল্লাহ! আমি আপনার পবিত্রতা 

সা বর্ণনা করছি। হে আল্লাহ! 
আমাকে ক্ষমা করুন 1৮২০ 


উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়িশা সক 

থেকে বর্ণিত, রক রাছে জারি 
করীম প্রঞ্ঈ-কে বিছানায় দেখতে না 
পেয়ে খুঁজছিলাম এবং আমার হাত 
এমন অবস্থায় তাকে স্পর্শ করল যখন 
তিনি সাজদারত ছিলেন এবং তীর দুই 


০০ ৩৪ 9০৮ উঠ 9 
85 এ ১১৪৫ রিনি 


খু এপ ও ও ও গর ওলা 
(০ 


“হে আল্লাহ! আমি আপনার সন্তুষ্টির 
মাধ্যমে অসন্তষ্টি থেকে এবং আপনার 
আফিয়ত ও সুস্থতার মাধ্যমে আপনার 
আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। 
হে আল্লাহ! আপনার কাছ থেকে 
আপনার সত্তার মাধ্যমে আশ্রয় প্রার্থনা 
করছি । আপনার পুরোপুরি প্রশংসা ও 
গুণকীর্তন করা আমাদের পক্ষে সম্ভব 
নয় । আপনার সে রূপ প্রশংসা করছি 
যে রূপ আপনি নিজেই নিজের জন্য 
করেছেন ১ 

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়িশা এ 
থেকে বর্ণিত, নবী করীম জর্জ কোনো 


আঁ কোনো 
ডিসেম্বর*১৩ 


কোনো সময় রুকু সাজদাতে এই 
দুআটি পড়তেন, 


এস ০০ 3 28০ 
11035 

'আল্লাহ তাআলা পৃত:পবিভ্রওয়ালা, 

তিনি রশৃত রর ও রূহের 

পালনকর্তা (রব) 1” 

জামায়াত সহকারে নামায আদায় 


করলে রুকু পাওয়ার জন্য তিন কিংবা 
রা 
রুকু অবস্থায় পাওয়া শর্ত নয়, বরং 


জন্য রুকৃতে এক 
তাসবীহ পরিমাণ অপেক্ষা করা 
ওয়াজিব 1১ চলবে! 


থেকে বর্ণিত: এপ ওিিএতিও 7০5 
২. আবু দাউদ, _ আস-স্বুনান, আল- 
মাকতাবাতুল আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান, 
খ. ১, পৃ. ২০০, হাদীস: ৭৪৯ 
৩ আত-তাবারানী, আল-য়'জায়ল রা 
মাকতাবাতু ইবনে তায়মিয়া, 

, মিসর, খ. ১১, পৃ ৩৮৫, হাদীস: ভি 
৪ ইবনে হাজর আল- 


আনিয়।ল আসার, 
রহ মশাকিলি আসার, মুআস্সিসাতুর 
রিসালা, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: 
১৪১৫ হি, 5 ১৯৯৪ খ্র.), খ. ১৫, পৃ. ৫০, 


” আত-তাবারানী, গ্রাওভ্, মিসর, খ. ৯, পৃ. 
২৬১, হাদীস: ৯২৯৯ 

৯ ইবনে আবু শায়বা, গাঁঙভ, খ. ১, পৃ. ২১৪, 
হাদীস: ২৪৪৬ 

”* _আত-তাহাওয়ী, শরহু মা'আনিয়াল 
লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৪ হি. 3 
১৯৯৪ খি.), খ. ১, পৃ. ২২৫, হাদীস: 
১৩৫৭ 

*১ মালিক ইবনে আনাস, আল-মুদ7ওওয়ানা, 
রা কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, 

লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৫ হি. 
১৯৯৪ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ১৬৫ 

১২ বিচারপতি তকী ওসমানী, দরসে তিরমিযী 
মকতবায়ে দারুল উলুম, করাচি, পাকিস্তান 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪৩১ হি. _ ২০১০ খ্রি.), 
খ. ২, পৃ. ৪৪ 
আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, খ. ১, পৃ. ১৫৭, হাদীস: ৭৮৫ 

+ আত-তিরমিযী, অ/ল-জামিউল কবীর _ 
আস-সুনান, মুস্তফা আলবাবী ত্যান্ড সস 
পাবলিশিং ত্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, মিসর, 
খ. ২, পৃ. ৫২, হাদীস: ২৬৫ 

*৫ আত-তাবারানী, এঁওজ্ঞ মিসর, খ. ১২, পৃ. 
১৬৭, হাদীস: ১২৭৮১ 

১৬ আল-হাকিম, আল-মুসতাদরাক আলাস 
সহীহাঈন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, 
বয়রুত, লেবনান প্রথম সংস্করণ: ১৪১১ 
হি. ল ১৯৯০ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৩৪৬, 
হাদীস: ৮১৪ 

*. আবু দাউদ, আস-স্নান, আল- 
খ. ১, পৃ. ২২৮, হাদীস: ৮৬৩ 

+” আত-তিরমিযী, পরাগ, খ. ২, পৃ. ৪৭, 
হাদীস: ২৬৯ 

** আবু দাউদ, এাঁঙভু, খ. ১, পৃ. ২৩০, 
হাদীস: ৮৬৯ 

০ (ক) আল-বুখারী, ওক, খ. ১, পৃ. ১৬৩, 
হাদীস: ৮১৭) (খ) মুসলিম, প্রাওজ্ খ. ১, 
১ পৃ-৩৫০, হাদীস: ২১৭ (৪৮৪) 

২ মুসলিম, গাঁওজ্ খ. ১, পৃ. ৩৫২, হাদীস: 
২২২ (৪৮৬) 

১ মুসলিম, আস-সহীহ, প্রাপ্তক্ত, খ. ১, পৃ. 
৩৫৩, হাদীস: ২২৩ (৪৮৭) 

২২ (ক) ইবনে মাযা, আল-ম্বহীতল বুরহানী 
ফিল ফিকাহিন নু'যানী, দারুল কুতুব আল- 
ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান প্রথম সংস্করণ: 
১৪২৪ হি. _ ২০০৪ খ্রি.), খ. ৩, পৃ. ১১১; 
(খ) ইবনে আবিদীন, রদ্বল মুহতার আলাদ 
দররিল মুখতার, এইচএম সাঈদ 
কোম্পানি, করাচি, পাকিস্তান, খ. ১, পু. 


৪৪৭ 
[। আত্তার্তহীদ ২৩ 
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কাজ তথা ইমামত, ওয়ায- 
নসীহত, ইসালে সওয়াব ও 
খতমে তারাবীহের বিনিময় 


[পূর্রপ্রকাশিতের পর] 
আবু তকী মুহাম্মদ আবদুল মারান 


ধরনের শর্ত ছাড়া তারাবীহের র নামাযে 


দৈনিক কুরআন শোনায়, তবে তার 
এই বেতন গ্রহণ করা বৈধ, তা 


হবে । শর্ত ছাড়া নিয়োগের আগে বা 
পরে ওয়াদা নিলে তাতে কোন সমস্যা 
হবে না। তবে যদি নিয়োগের সময় 


জায়েয আছে। প্রমাণস্বরূপ রর 
হযরত আবু সাঈদ আল- 
(রাযি.)-এর হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, 
যাতে তিনি বর্ণনা করেছেন, 
১৪৮০৫5০ ও ৪১৭০৮] এল পপ ০০০৪ 
1৬০৫ ৬05 ০০৮৮ 


১ তা জিপ ৯3৮৪ $ ০১০৭] 


০» 


১৪৫০: 54৪১ 4-০৮ 
১$4528671751171 ৭3 25, 


পে 


7115 ১০৮ ৬৮ 0 
05810317545 5০৬ 35৩৪৪ 
জিন 4199-815-8 8 0 ৮৮ 
এ লেগ 1915 


তরু 9 ০2 


৫013: যু ১042 ৩৪৯ ২৩ 


কাপর 


1৮2৩197853৩ এ) 


নবী করীম (সা.)-এর ৪৪ 
সাহাবীগণ একটি আরব গ্রামে উ 


নেতাকে সীপে দংশন করে । তখন ওই 
গ্রামবাসী সাহাবীগণের কাছে উপস্থিত 
হয়ে প্রতিষেধক হিসেবে ওষুধ বা 

ঝাড়-ফুক সন্ধান করে। উত্তরে 
সাহাবীগণ বললেন, তোমরা আমাদের 
কোন মেহমানদারী করনি । তাই বদলা 
ছাড়া আমরা কিছুই করব না। একথা 
শুনে এলাকাবাসী এক ঝাঁক ছাগল 
নির্ধরিণ করলে সাহাবীগণ সুরা আল- 
ফাতিহা পাঠ করে ক্ষতস্থানে থু থু 
নিক্ষেপ করেন এবং ফলে লোকটি 
ভালো হয়ে যায় । অতএব প্রতিশ্র্ঘতি 
অনুযায়ী তারা ছাগলগুলো তাদেরকে 
প্রদান করে। সাহাবীগণ বললেন, 
আমরা এগুলো গ্রহণ করব না যতক্ষণ 
পর্যন্ত নবী করীম (সা.) থেকে এ 


তাদের একথা শুনে নবী করীম (সা.) 
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হাসেন এবং ইরশাদ করেন যে, “তুমি 
কি জান যে, এটা নিশ্চয় ঝাঁড়-ফুঁক। 
অতএব তোমরা সেগুলো গ্রহণ কর 
এবং সেগুলোতে আমারও একটি অং 
বসাও 1” 

আয়িম্মায়ে আহনাফের মতে এই 
হাদীস ঝাড়-ফুকের ওপর বিনিময় 
গ্রহণের সাথে সম্পৃক্ত, ইবাদতের সাথে 
নয় । ইবাদত ও কুরআন পাঠের ওপর 
৯-৬৯ তা সকলের 
কাছে জানা ছিল। কিন্তু কুরআন 
পাকের মাধ্যমে ঝাড়-ফুঁক, করে 


গায়রে কুরআনের মাধ্যমে ঝাড়-ফুঁক 
করে বিনিময় গ্রহণ করা বৈধ হয়, 


লোকের মাধ্যমে 
হি 
খলীফা বললেন, হে আবু হাযিম! এই 
অকৃতজ্ঞতা কেন? উত্তরে হযরত আৰু 


হাযিম (রহ.) বললেন, হে আমীরুল 
মুমিনিন! আপনি আমার _কি 
অকৃতজ্ঞতা _ দেখেছেন? খলীফা 
লোকেরা আমার সাক্ষাতে আসেন, 
কিন্তু আপনি আসেননি ৷ হযরত আবু 
হাযিম বললেন, আমীরুল মুমিনিন! 
আল্লাহর পনাহ আপনি এমন কথা 
বলবেন না যা বাস্তবতার বিপরীত | 
ইতরপূর্বে আপনিও আমাকে চিনতেন 
না এবং আমিও আপনাকে দেখিনি | 


খলীফা বললেন, আবু হাধিম! আপনি 
ঠিক জিজ্ঞাসা 


মতো হবে। খলীফা একথা শুনে 
কান্নায় ভেঙে পড়লেন এবং বলতে 
লাগলেন, যদি জানতাম আল্লাহ আমার 
জন্য কোন অবস্থা ঠিক করে 
রেখেছেন?_ হযরত আবু হাযিম 
বললেন, স্বীয় আমলকে কুরআনের 
দর্পনে দেখুন, তবে জানতে পারবেন | 


আবু খলীফা জিজ্ঞাসা করলেন, কুরআনের 


কোন আয়াত দ্বারা তা জানা যাবে। 
তিনি বললেন, এ আয়াত থেকে 
৪৯৪৮ 7658৯ 5994 
“নিশ্চই সৎকর্মশীলগণ থাকবে জান্নাতে 
এবং দুক্মীরা থাকবে জাহান্নামে 1 


অসীম, তা বদকারদেরকেও অন্তভূক্ত । 
উত্তরে তিনি বললেন, 

৪5৮2] ০248481৩০5৫! 
নিকটবর্তী 1 
খলীফা জিজ্ঞাসা করলেন, হে আৰু 
হাযিম! আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে কে 
সবধিক সম্মানের অধিকারী? তিনি 
বললেন, যার কাছে মানবতা ও সঠিক 
১৮৮৮ 
করলেন, কোন আমলটি উৎকৃষ্ট? তিনি 
বললেন, ফরয এবং ওয়াজিবকে 
যথাযথভাবে আদায় করা এবং হারাম 


ব্যক্তির দু'আ অনুগ্রহকারীর জন্য 
খলীফা 


বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে কষ্ট এবং কোছা 
দেওয়া ব্যতীত সাহায্য করা ৷ খলীফা 


দীনকে বিক্রি করে দিল। খলীফা এর 
সত্যায়ন করে আবার জিজ্ঞাসা করলেন 
যে, আমার ব্যাপারে আপনার মত কি? 
তিনি বললেন, এই প্রশ্নের ব্যাপারে 
আমাকে ক্ষমা করুন । খলীফা বললেন, 
না আপনি অবশ্য উপদেশ-বাণী 
বলুন। আবু হাযিম বললেন, হে 
আমীরুল মুমিনিন! তোমার 
পিতৃপুরুষরা তলোয়ারের জোরে 
মানুষের ওপর ক্ষমতা চালিয়েছেন এবং 


ডিসেম্বর”১৩ ৯ ২] আত্তান্তহাদ ৫ 
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বলপ্রয়োগ করে মানুষের সন্তুষ্টি ব্যতীত 
তাদের ওপর শাসন কায়েম করেছেন । 
আর অগনিত লোককে হত্যা 
করেছেন । এত কিছুর পরও তারা 
দুনিয়াত্যাগ করেছেন । যদি আপনি 
জানতেন এখন তারা মৃত্যর পর কি 
বলছেন এবং তাদেরকে কি বলা 
হচ্ছে? খলীফার তে রীদের 
মধ্য থেকে এক ব্যক্তি আবু হাযিমের 
স্পষ্ট একথা শুনে বলল, হে আবু 
হাযিম! তুমি অতিমন্দ কথা বলেছ। 
উত্তরে তিনি বললেন, তুমি ভুল বলছ 
আমি কোন মন্দা কথা বলিনি । বরং 
আদিষ্ট কথাই বলেছি । কেননা আন্নাহ 
তাআলা আলেমদের কাছ থেকে এ 
অঙ্গীকার নিয়েছেন যে, মানুষকে হক 
কথা বলবে, গোপন করবে না। 
খলীফা পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, এ 
অবস্থায় আমাদের সংশোধনের উপায় 


কি? তিনি বললেন, 
দাও, 


আপনার কোন প্রয়োজন থাকলে বলুন, 
আমরা তার সমাধান করব । তিনি 
বললেন, হ্যা! একটি প্রয়োজন রয়েছে, 
জাহান্নাম থেমে মুক্ত করে দাও এবং 
জান্নাতে প্রবেশ করে দাও । খলীফা 
বললেন, এটা তো আমার ক্ষমতায় 
নেই । তিনি বললেন, তাহলে তোমার 


ফিতে ইসলামিক স্টীডিজে বি. এ. অনার্সে ভর্তির সুবর্ণ সুযোগ 


দারুন ইহসান বিশ্ববিদ্যালয় 


চে্টগ্রাম ক্যাম্পাস) 


এ ছাড়াও নিম্নোক্ত কোর্সসমূহে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি চলছে 


73.13.4৯- 

শা, (71709), 2899 & 17. 
110101119, & 1৬1./৯. 11) 1.1019175 191000 
13120 (0855) 


৬.13.4১-/271-13-4১. 

3.৬. (77015) &51৬./৯- 17151751191 11661980016 
[3.৯ (1700015) & ৬.৯. 110 13198177010 ১0910 
৬.7 


ভর্তি সংক্রান্ত তথ্যের জন্য যোগাযোগ 


চট্ট 
হাই 7% ৬, রোড 7% ১, কসমো 


গ্রাম 
পলিটন আবাসিক এলাকা, পূর্ব 


নাসিরাবাদ, ফোন: ০১৮১৭-৭৫৮৫২৯, ০১১৯৫-৩৪৬৮৭৯ 


কক্সবাজার 
ফোন : ০১১৯৫ ৩৯৬৭০৭, ০১৮১৯ ৮৩৩২৩৫ 


কওমী মাদরাসার আসাতেজ্ায়ে কেরামদের জন্য রয়েছে বিশেষ ছাড়। 


কাছে আমার কোন 
জন্য দু'আ করেন । তিনি এই দু'আ 
করলেন যে, হে আল্লাহ! যদি 
সুলায়মান আপনার প্রিয় বান্দা হয়, 
তাহলে তার জন্য দুনিয়া-আখেরাতের 
কল্যাণকে সহজ করে দাও | আর যদি 


স্বীয় রবের মহাত্যা ও মযাদা এ স্তরে 


খলীফা একশ দিনার স্বর্ণ উপহার 


" আল-বুখারী, আস-সহীহ, দার তওকিন 
নাজাত, খ. ৭, পৃ. ১৩১, হাদীস: ৫৭৩৬ 

২ বিস্তারিত দেখুন: যফর আহমদ আল- 
উসমানী বিরচিত ইলাউস সুনান, খ. ১৬, 
পৃ ১৭৮ 
৮২:১৩-১৪ 

" আল-কুরআন, সুর আল-আা রাফ, ৭:৫৬ 

« (ক) আল-কুরতুবী, আ/ল-জামি লি- 
আহকামিল কৃরআন, দারুল কুতুব আল- 
মিসরিয়া, কায়রো, মিসর (১৩৮৪ হি. 3 
১৯৬৪ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৩৩৭-৩৩৮ খে) 
আদ-দারিমী, আস-সুনান - আল-মৃসনাদ, 
দারুল মুগনী, রিয়াদ, সুউদি আরব, খ. ১, 
পৃ. ৫৪৯-৫০২, হাদীস: ৬৭৩ 
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সৃষ্টিকর্তার কর্ম-কুশলতার গোপন 


বিষয়াদিতে অমুখাপেক্ষিতা ও অনুকরণ 
বিরোধিতা পৃথিবীর গতিপথ মুহূর্তের 
মধ্যে থমকে যেতে বাধ্য | দীনি বিষয়ে 
অনুকরণের বাধ্যবাধকতা শরীয়ত 
কর্তৃক নির্দেশিত । কুরআন-সুন্নাহ 


বিধি বিধানের ব্যপারে তাকলিদ বা 
মযহাবের অনুসরণ দোষনীয় বা 
উপেক্ষার বিষয় তো নয়ই; বরং ইমামদের 


প্রশংসনীয় ও একান্ত বাধ্যগত । আল্লাহ 
তাআলা বলেন, 

৫০ 24 ৩] ৯5৬ 2৬ 
“হে অজ্ঞ ব্যক্তিরা! তোমরা প্রজ্ঞাবান 
ব্যক্তিদের নিকট থেকে জেনে নাও 1” 
তিনি আরও বলেন, 

35 ৮০199505201 ৮2৮ 5292৮ 
না ২ 
সাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকে 
অদ্যাবধি তাকলীদের বিষয়টি ছিল 
সর্বজনবিদিত ও একান্ত স্বীকৃত । 


পার্থিব সিনিয়র, অভিজ্ঞও ৮০৯০৭ 


সাহাবীদের বিভিন্ন বিষয়ে অনুসর 
করতেন অনুগামী জা 
সাহাবাপরবর্তী সালাফ তথা 


পূর্বসূরিদের যুগে বিষয়টির প্রচলন 
দেখা যায় আরও ব্যাপকহারে | হিজরী 


দ্বিতীয় শতাব্দীর সূচনালগ্নে ফিকহ 
সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে মুজতাহিদ 
মতপ্রদান ও মুসলিম 
উম্মাহর এ মতামত গ্রহণের ব্যপারে 
কারো আপত্তি কিংবা দ্বিমত ছিল না। 
বরং এটি ইজমা কিংবা সর্ববাদী মত 

প্রতিষ্ঠা লাভ করে । অত্যন্ত 


পূর্বসূরি মুজতাহিদ বিশেষত ইমাম 
উদ্ভট বিষয়'আশয়ের অবতারনা 


নবীজি (সা.)-এর স্বীকৃতপ্রাপ্ত খায়রুল 
কুরুন তথা সর্বোত্তম যুগের দ্বিতীয় 
শতাব্দীর শুভলগ্নে হানাফি, শাফেয়ি, 
মালেকি ও হাম্বলীসহ মুজতাহিদ 
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তা করে চলছে পতিনিযত। ইহ 


ইমাম আবু হাফা (রহ.)-এর অনুসরণ 
হাজার গুণ উত্তম ও যুক্তিসঙ্গত | ইমাম 
আযম ্ি .)-এর তাকওয়া- 
পরহেষ বিশ্বস্বীকৃত; যেখানে 
আধুনিক কালের তথাকথিত আহলে 
হাদীসদের তাকওয়া-পরহ্যগারি 
নিতান্তই প্রশ্নবিদ্ধ । 

বাংলাদেশসহ উপমহাদেশের কতিপয় 
সাধারণ শিক্ষিত পণ্ডিত, মূর্খ ও স্থল 

আলিম 


ৃণ্য প্রচেষ্ঠা চালিয়ে যাচ্ছে। এতে 
করে তারা মূলত কুরআন-হাদীসের 
4358৬, 


পৌছেছে তা 
রান্তপূর্ণ ৷ কুরআন-হাদীসের যে শিক্ষা 
আমরা লাভ করেছি তা ভুলে ভরা । 
অভপতের আসায় আম না 
রোজা হজ-যাকাত অশুদ্ধভাবে চর্চা 
করা হয়েছে । তাদের বিশ্বাস হল, 


কুরআন বোঝার ক্ষেত্রে এ দেশীয় 
আলেমদের চেয়ে সৌদি আলেমগণ 
অগ্রগণ্য । অথচ আরব বিশ্বের বিদগ্ধ 


কিয়াসের আলেমগণের নিকট এ সত্যটি স্বীকৃত 


যে, উপমহাদেশের আলেমগণ বিভিন্ন 
শাস্ত্রজ্ঞানে তাদের চেয়ে মেধাসম্পন্ন ও 
সম্ষ্মদশী । কুরআন-হাদীস হদয়ঙ্গমে 
ফালসাফা ও ব্যাকরণের পাশাপাশি 
আরবি ভাষার মুলনীতিমূলক 
শান্ত্রসমূহে পারঙ্গমতার কারণে তারা 
আরব বিশ্বের আলেমদের চেয়ে বহুগুণ 
অগ্রগামী । তারা অল্প পরিশ্রমে অধিক 
সওয়াব অর্জন ও সহীহ হাদীসের নামে 
সুবিধাবাদী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে । 
লায়লাতন নিসফে মিন শাবানে (শবে 
বরাতে) ইবাদতের পরিবর্তে সুখনিদ্রা 
যাপন, তিন রাকাআত বিতিরের নামায 
এক রাকাত আদায় করা, রামাযানে 
তাহাজ্জুদ আদায় না করা, ২০ 
রাকাআত তারাবীহের নামায ৮ রাকাত 
আদায় করা, জুমার পূর্বে সুন্নাত আদায় 
না করা, সফর কিংবা বাসস্থানে দুই 
ওয়াক্ত নামায এক সাথে আদায় করা, 
অতীত জীবনের কাযা নামায আদায় 


(রহ.)-এর বিশাল ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে 


অজ্ঞতা ও অপরের শেখানো বুলি 
আওড়ানোর ফলেই এ সমস্যার উদ্ভব 
হয়েছে । অথচ আরব বিশ্বের সালাফী 
আলিমগণ ইমাম আযম (রহ.)সহ 
মুজতাহিদ ইমামদের প্রতি যথাযথ 
শ্রদ্ধা প্রদর্শনপূর্বক নিজেদের মতবাদ 
প্রচার করেন । আরবদের লিখিত 
কিতাবাদিতে মুজতাহিদ ইমাম কিংবা 


তাদের আুনসারীদের ব্যাপারে কোনো 
রূপ তীর্যক মন্তব্য করতে দেখা যায় 
না। তারা এ বিষয়ে যথেষ্ট সতর্কতা 


ইমামদের বিশেষত ইমাম আবু হানিফা 
(রহ.)-এর বিরুদ্ধে প্রতিনিয়ত কটুক্তি 
ও বিষোদগার করে চলছে। 
সালাফীদের গুরু স্থানীয় ব্যক্তি ও 
জগদ্বিখ্যাত আলিম ইমাম আল্লামা 
ইবনে তাইমিয়া (রহ.)-এর মতামতের 
ওপর বর্তমান প্রজন্মের সৌদি আলিম 
শায়খ আলবানীর মতামতকেই তারা 
চূড়ান্ত ফায়সালা হিসেবে মেনে নেয় । 
শায়খ আলবানীরই তাকলীদ করে। 
অথচ আরবের উদারপন্থি সালাফী 
আলেমগণ এ সকল ভ্রস্তিপূর্ণ কার্যক্রম 
পরিহার করতে তাদের অনুসারীদের 
সতর্ক করে দিয়েছেন । তারা হাদীস ও 
রিজাল শাস্ত্রে আলবানির ভূল-ভ্রান্তির 
গবেষণামূলক নির্দেশনা রর প্রদান 
করেছেন । উগ্রবাদী সালাফীদের শায়খ 
আলবানীর তাকলীদ ও অনুসরণ 
বিষয়ে বিশিষ্ট সালাফী মুহাদ্দিস শায়খ 
আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্দ ইবনে 
৮6৩ ০৩ ১৮09 ৬১৬০৩ 
৩৮) ৩০৭) /৮০৩ এ শি এড 
এ 5 ০ 0০ ৩০ কন এ চে 
৮৮৮৬৭ ও 955 (৮৮৬০ ও 4৪ ও ও 
)51 ০৮2 05০ ও ০ 
১০10-5 2১1025 এসএ তা এশা 
1০৫১ ৯৯ 9১৫ 4৬৪ ০৪০০৮ | 

৫] এ 9০2 
শায়খ নাসির উদ্দীন আলবানীর 
রচনাবলিতে এমন কিছু হাদীস ও 
আসার আমার দৃষ্টিগোচর হয়েছে, যা 
পাঠকদের অবহিত করা দরকার । 
তিনি অনেক হাদীসকে ভালোভাবে 
যাচাই-বাছাই না করেই যয়ীফ বলে 
ঢালাও মন্তব্য করে দিয়েছেন ৷ তিনি 
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কোনো বিষয়ে একটি হাদীসকে যয়ীফ 
বলার পর অন্য যায়গায় একই 
হাদীসকে সহীহ ও শক্তিশালী বলে মত 
প্রদান করেছেন । আবার একই হাদীস 
সম্পর্কে অন্যস্থানে বলেছেন, এ হাদীস 
সম্পর্কে আমি অবগত নই । শায়খ 
আলবানীর সিদ্ধান্তকে অনেক মানুষ 
কোন প্রকার বাছ-বিচার ছাড়াই গ্রহণ 
করে বিধায় বিষয়টির ব্যাপারে 
প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছি । 
তিনি 4391 4৬২০ ০ 22950 ০01 
নামক কিতাবে বিষদ গবেষণার 
মাধ্যমে ২৯৬টি হাদীসকে সহীহ বলে 
প্রমাণ করেছেন, যেসকল হাদীসকে 
শায়খ আলবানী যয়ীফ বলে প্রত্যাখ্যান 
করেছেন । আবার ২ 5০৮ কি 
5991৮, নামক কিতাবে ১৪টি 
যেগুলোকে শায়খ আলবানী সহীহ বলে 
মন্তব্য করেছেন । তিনি ওই কিতাবে 
সিসি 
বলে প্রমাণ 
করেছেন, যেসব হাদীসকে শায়খ 
আলবানী যয়ীফ জ্ঞানে প্রত্যাখ্যান 
করেছেন । 
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চা 


০১৬15০3০২০৯ ৯০০ 
ইয়াধীদ ইবনে রুমান থেকে বর্ণিত 
তিনি বলেন, “ওমর বিন খাত্তাবের যুগে 
মুসলমানগণ রামাযান মাসে তেইশ 
রাকাআত নামায আদায় করতেন । 
শায়খ আলবানীর মতে হাদীসটির 
দুর্বল, যার কারণ হল হযরত ওমর 
(রাযি.)-এর সাথে ইয়াহীদের সাক্ষাৎ 
প্রমাণিত না হওয়া । শায়খ আলবানীর 
মতে ইয়াধীদ বর্ণিত রামাযানে ১১ 
রাকাআত বিশিষ্ট নামায সংক্র 
হাদীসই একমাত্র বিশুদ্ধ । রী 
শায়খ আবদুল্লাহ বলেন, 
রাকাআত নামায সংক্রান্ত হাদীসকে 
যয়ীফ বলা শুদ্ধ নয়। কেননা এ 
বর্ণনাটির স্বপক্ষে এমন অনেক বর্ণনা 
পাওয়া যায়, যা এ বর্ণনাকে শক্তিশালী 
করে এবং বর্ণনাটির বিশুদ্ধতার পক্ষে 
প্রমাণ বহন করে । তিনি এ বর্ণনার 
স্বপক্ষে মুসাননাফে আবদুর রাষ্যাকের 
চতুর্থ খণ্ডের ৪৩৬ পৃষ্ঠার হাদীস, ইমাম 
বায়হাকী (রহ.)-এর আস-সুনানুল 
কুবরার ৩য় খণ্ডের ৯৬ পৃষ্ঠার হাদীস ও 
মুসানাফে ইবনে আবু শায়বাসহ অনেক 
হাদীস গ্রন্থে বিভিনন সনদে বর্ণিত 
৮৭ ৯১৯- উল্লেখ করেন । 
এসব র বর্ণনাকারীদের ইমাম 
যাহাবী রোহ.), ইমাম বগবী (রহ.), 
আত্তার্তহীদ ২৯ 
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ও ২০ রাকাআত সংত্রান্ত হাদীসের 
মধ্যে এভাবে সমন্বয় সাধন করেছেন 
যে, মুসলমানগণ প্রথমে ১১ রাকাআত 


ইসলাম 

জীবন বিধান। ইসলামের দায়ীগণ 
নিখুত ও নির্ভুলভাবে শরীয়তের বিধি 
বিধান পৌছে দিয়েছেন পৃথিবীর প্রত্যন্ত 
অঞ্চলে । দলিল-প্রমাণের ভিত্তিতে 
আহকাম পালন করার সুযোগ রয়েছে । 
আমল আদায় হওয়ার পর তার 
বিরোধিতা করার কোনো সুযোগ নেই । 
সহীহ হাদীসের আলোকে আদায়কৃত 
অমলকে অশ্তদ্ধ আখ্যায়িত করে নতুন 
দল গঠন করা ইসলামে সম্পূর্ণভাবে 
নিষিদ্ধ। বিগত এক দশক ধরে 


পরিচালক, ওষখাইন ভালীমউদ্দীন মাদরাসা, আনোয়ারা, চগ্াম।| 1 পরিচালক, জামিয়াতুল উল ভিংরোল মাদরাসা, জানেয়ারা, চট্টগ্রাম । 


সকলের প্রতি দীনি দাওয়াত রইল. 


ইসলামী সংগীত পরিবেশনায়- দাটিঞাটি *র শিলপীবৃনদ 
১নং পরৈকোড়া ইসলাম প্রচার সংস্থা 


ছত্তারহাট, আনোয়ারা, চট্টগ্রাম । মোবাইল : ০১৮২৩-৮২৯০৩০, ০১৮১৯-৬৩২৫৪২ 


ওয়ীজ মাহফিল ও ইসালে সওয়াব 


তারিখ: ৩১ িমর ২০১৩ইংজ্ হয় ও আনু সার সায় আধ মনাীত। 
রি 
তীমরিফ রধরেন ও গজ করবেন ফু দরবারের গীর মাহ, গীরজীনা ও দেশ বরন জামায়েররাম 
মাওলানা আবুবকর আব্দুল হাই মিশকাত সিদ্দিকী আল-কুরাইশী 
উক্ত মাহফিলে দলমত নির্বিশেষে সকলের প্রতি দীওয়াত রইল । 


আত্তার্তহীদ ৩০ 
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[পূরবপ্রকাশিতের পর] 


আল্লামা শাহ আবদুল 
ওয়াহহাব 


ডা. মুহাম্মদ শাহীন চৌধুরী 


তিনি সুন্দর হস্তলিপি ভালোবাসতেন 
এবং এর ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ 
ই ৬ প্নড০৬ 
সুন্দর ও শৈল্সিক । এদেশে 
ক্যাম শিলপচর্চর পথিকৃৎ তিনি 
উৎসাহী ও উদ্যোমী ছাত্রদের একটি 
জামাআতকে হযরত কাতেব সাহেব 
(দা. বা.)-এর সান্নিধ্যে এনে তিনিই 
সর্বাগ্রে নিজ মাতৃভূমিতে ক্যালিগ্রাফি 
চর্চার অবতারণা করেন ৬০'র দশকের 
মধ্যভাগে ।১ 
এ দেশের মুসলিম সমাজের দরদী 
অভিভাবক বাংলার শাহ সাহেব এট 
সাধারণ মুসলমানদের হিদায়াতের 
স্বার্থে বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ 
করেছিলেন । ৫০-এর দশকের শেষ 
দিকে তিনিই সর্বপ্রথম উট্টগ্রামের 
আন্দরকিল্লাহ শাহী জামে মসজিদে 
সাপ্তাহিক তাফসীরুল কুরআন মাহফিল 
চালু করেন। ধীরে ধীরে ৬০-এর 
মসজিদেও সাপ্তাহিক মাহফিল 
আয়োজনের ধারা চালু হয় ও তা 
ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে । শাহ 
সাহেব শ্জছি-এর নির্দেশে প্রতি 
সোমবার বা বুধবার আল্লামা আহমদুল 
হক র্েছি, আল্লামা আবুল হাসান 
প্রমুখ বিশেষজ্ঞ ওলামা 
নিয়মিতভাবে মাহফিলে ওয়ায-নসীহত 
পেশ করতেন। শাহী মসজিদের 
তৎকালীন খতীব যথাক্রমে সাইয়িদ 


আবদুল করীম মাদানী ও 
সাইয়িদ আবদুল আহাদ মাদানী এরি 
মাহফিলগুলোর  পৃষ্ঠপোষকতাসহ 
ব্যাপক সহযোগিতা করতেন । আল- 
হামদুলিল্লাহ এ ধারা এখনও চালু 
আছে । এরই ধারাবাহিকতায় পরবর্তী 
দশকে শাহ সাহেব এ্রক্ই-এর 
পৃষ্ঠপোষকাতায় চট্গ্রামসহ দেশের 
বিভিন্ন স্থানে বড় বড় মাহফিল অনুষ্ঠিত 
হতে থাকে । শাহ সাহেব প্ক্ছি-এর 
ওলামা-মাশায়েখ সেই ধারাকে 
সংরক্ষণপূর্বক আরও বেগবান করে 
নিয়মিত 


নিয়মিত অংশগ্রহণ করতে শুরু 


৯ ব০০০৮৬৯০ 


ইসলামি মহাসম্মেলন সঠিক 


আয়োজিত এসব প্রোগ্তাম অনুষ্ঠিত 
হতো মুসলিম ইনস্টিটিউট, লালদীঘির 
ময়দানে । কখনও কখনও কলেজিয়েট 
স্কুল ময়দান, রেলওয়ে পলোগ্রাউন্ড 
ময়দানও ব্যবহৃত হতো ।২ 
হাটহাজারীতে তিনি যে কক্ষে অবস্থান 
করতেন তা নাশতগাহে হযরত 
মুহতামিম সাহেব হিসেবে সুপরিচিত 
ছিল। এই ছোট সকাশটি ছিল 
অঘোষিত ইসলামি আদালত | শরীয়া 
করতেন । পুরো দেশের বিভিন্ন অঞ্চল 
থেকে দীনদার ব্যক্তিগণ বিভিন্ন ইস্যুতে 
ফায়সালা জন্য আসতেন, 
বিশেষ করে স্থানীয় জনগণ ফরায়েয 
সংক্রান্ত সমস্যার জন্য আসতেন । 
ন্যায়-বিচারে ইস্পাত কঠিন দৃঢ়তা, 
নিরপেক্ষতায় আপোষহীনতা ও দ্রুত 
বিচার ব্যবস্থার কারণে তিনি ওমরে 
যামানা হিসেবে পরিগণিত হতেন |; 
আধ্যাত্সিক জগতে সত্যপন্থি পীর 
হাকীমুন নফস শাহ সাহেব 
অবস্থান ছিল অতিউচ্চমার্গে। 
হাটহাজারী-দেওবন্দের তার আসাতিযা 
জানতেন | তিনি যে সময়ে কানযুদ 
দাকায়িকের ছাত্র, সে সময়ে একদিন 
পাঠদানরত অবস্থায় উপস্থিত সকলকে 
উদ্দেশ্য করে আল্লামা হাবীবুল্লাহ রাই 
মাদারিসের দায়িত্ব যাঁর ওপর বর্তাবে, 


ম।হা।-_-।জী।ব।ন 


তিনি এখন দরসে উপস্থিত আছেন । 
পরবর্তীতে হিদায়া দরসেও একই 


বিশেষ তাওয়াজ্ছুহ ছিল শাহ সাহেব 
ঞ্ছ-এর প্রতি |: 
আল্লামা যাকারিয়া ঞজ্ট-এর বিশেষ 
খাদেম ও সর্বশেষ খলীফা হযরত 
যুবাইর (দো. বা.) ওলামা-মাশায়েখের 
এক বিশেষ বৈঠকে আমাকে স্পষ্ট 
ভাষায় বলেছেন যে, 'মুহতামিমে 
আযম হাকীমুন নফস শাহ আবদুল 
ওয়াহহাৰ ছিলেন কুতবুল 
ইরশাদ ।* একবার মাওলানা 
মুহিউদ্দীন খান সাহেব (দা. বা.) 
হযরত আতহার আলী ঞ্জছু-কে প্রশ্ন 
করেছিলেন, বয়সে বড় হওয়া সত্তেও 


ধারাবাহিক ফন্ুধারা জারি থাকতো । 
একারণে সাহেবে কাশফ বুযুর্গ হিসেবে 
তার বিশেষ খ্যাতি ছিল ।* মুস্তাযাবুদ 
দাওয়াত হিসেবে তিনি ছিলেন 
অসাধারণ । তিনি দু'আ করেছেন অথচ 
কবুল হয়নি__এমন কখনই হয়নি । 
তার দু'আ দুয়েক মিনিটের চেয়ে বেশি 
হতো না। ফাসিক-ফুজ্জারগণ তাকে 
দিয়ে দু'আ করাতে পারতো না। বহু 
চেষ্টা-তদবীর করেও আইযুব খানের 
মতো ফিল্ড মার্শালও তার জীবনের 
এক সেকেন্ড বা এক কদম কিনতে 
পারেনি । শাহ সাহেব এক নীচু স্বরে 
দু'আ করতেন । বার বার দেখা গেছে 
যে, বড় বড় সমস্যার সমাধানে জটিল 


জটিল সংকটের উত্তরণে তিনি চট্গ্রামী 
বাংলায় স্রেফ একটি বাক্য দিয়ে দু'আ 
করেছেন, “ও আল্লাহ! বা” করি দ॥ 
অর্থাৎ হে আল্লাহ! সমাধান করে 
দাও 1” তাই বিশেষজ্ঞরা বলে থাকেন 
যে, ১৯৭১ সালের জাতীয় মহাসংকটে 
তার নিঙ্কলুষ আধ্যান্তিকতা ও আসুসিক্ত 
ধারাবাহিক দু'আর কারণেই আমরা 
মাত্র ৯ মাসে স্বাধীন হতে 
পেরেছিলাম । যদি তার মতো 
ব্যক্তিত্বের অস্তিত্ব না হতো, তবে 
নিকট অতীতের ভিয়েতনাম বা বর্তমান 
ইরাকের মতো ভাগ্য আমাদেরও বরণ 
করতে হতো। এজন্য তাকে 
স্বাধীনতার কুতুব (3101708] 70175 
0% 1110909170091709) বলা হয়ে 
থাকে 1১১ 

মহান আল্লাহর সাথে প্রেম, ভালোবাসা 
ও আস্থার গভীরতা তিনি কখনোই 
প্রকাশ হতে দিতেন না। তার 
কুতবিয়ত গোপন থাকত নেপথ্যের 
আচলতলে । এ কারণে তিনি ওলামা- 
মাশায়েখের নিকট খফী বুযুর্গ হিসেবে 
সম্মানিত ছিলেন ১ তিনি তার 
নাশস্তগাহে নিয়মিতভাবে বাদ ফজর ২ 
ঘণ্টা ও বাদ মাগরিব ১ ঘণ্টা বিস্তৃত 
বর্ণলীর আমাল করতেন। সে 


প্রছ-এর আমালসমূহ দেখতে । 
ব্যর্থতা ছাড়া অন্য কোন ফল তার লাভ 
হয়নি । ৫০-এর দশকের মধ্যবর্তী 
বছরগুলোতে উত্তরবঙ্গের নওগা জেলার 
পুরশাহ (প্রকাশ: পোরশা)-তে দীনের 
সর্বপ্রথম বাংলার জমিনে ৪০ দিনের 
ই'তিকাফের ধারা চালু করেন ১ এরই 
পুরাতন মসজিদে মুফতী আযীযুল হক 


সিদ্দিকী এবং আরও পরে 
নানুপুরে হযরত সুলতান আহমদ 
নানুপুরী এ্রক্ষছ-এর তত্ববধানে ৪০ 
দিনের ইতিকাফ চালু হয়। এই 
সিলসিলা আজো বজায় আছে। 
মাদরাসা পরিচালনা, মুয়ামালাত 
(লেনদেন) ও মুয়াশারাত (পারিবারিক, 
সামাজিক জীবনযাপন, ৮ 
দৃষ্টিভঙ্গি)-এর ময়দানে 

৩ রি 


/চলবে] 


* মুফতী জসীমুদ্দীন, গ্রাওক্ত, পৃ. ৯৩ 

২ সাশ্কাাৎকার; মাওলানা জাকের আহমদ 
দৌলতপুরী (দা. বা.), প্রাণ্ক্ত 

* সাক্ষাৎকার: আল্লামা শাহ মুহাম্মদ তৈয়্যব 
(দা. বা.), মুহতামিম, জামিয়া আরবিয়া 
জিরি, চট্টগ্রাম 

* সান্ষণৎকার: আল্লামা শাহ মুহাম্মদ তৈয়ব 
(দা. বা.), মুহতামিম, জামিয়া আরবিয়া 
জিরি, চট্টগ্রাম 

« কথোপকথন: মাওলানা শাহ মুহিউদ্দীন 
মুহাম্মদ আনিস ইবনে বেদার, শাহ মঞ্জিল, 
শাহবাগ, ফটিকা, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম 

*. মাওলানা নুরুল ইসলাম নাসির, 
জ্ঞানাকাশের কতিপয় উজ্জ্বল নক্ষদ্র, পৃ. 
৩৩ 

৭ সাকার; স্থান: ফরিদাবাদ মাদরাসা ও 
সময়: বাদ যুহর, ০২ জুন ২০১২ 

” সাক্ষাৎকার: মাওলানা মুহিউদ্দীন খান 
সাহেব (দা. বা.), প্রার্ুক্ত 

* মাওলানা মুহাম্মদ হুসাইন ভূজপুরী (দা. 
বা.), প্রাণ্তক্ত 

* মাওলানা মুহাম্মদ হুসাইন ভূজপুরী (দা. 
বা.), প্রাণ্তক্ত 

** সাম্গগাৎকার: মাওলানা ইসহাক নাগরী (দা. 
বা.), দাপ্তরিক সচিব, বেফাকুল মাদারিসিল 
আরাবিয়া বাংলাদেশ 

*২ সান্গাৎকার: ১. আল্লামা আবু জাফর 
মেখলী (দা. বা.); মাওলানা আহমদুল হক, 

১ আল্লামা মুহাম্মদ ইদরীস (দো. বা.), 
মুহতামিম, নাজিরহাট বড় মাদরাসা, ২০১২ 
খিস্টাব্দের বার্ষিক জলসায় প্রদত্ত ভাষণ 

** সাক্ষাৎকার; মাওলানা মুহাম্মদ ইবনে 
আমজাদ মাদার্শাহী (দো. বা.), প্রাণ্তক্ত 
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ঝরে গেল আযিযি কাননের আরেকটি পুষ্প 


কুতুবে যামান আল্লামা মুফতি আযিযুল হক (রহ.)-এর 
সাহেবযাদা হাফেজ মাওলানা মুখ্বি্সাহ (রহ) 


সময়ের ব্যবধানে অনেক মনীষী 
হারিয়ে যায়। ব্যথা দিয়ে যায় ভক্ত 
অনুরক্তদের । বলা হয় একজন 
আলেমের মৃত্যু মানে সমগ্র পৃথিবীর 
মৃত্যু । আসলেও তাই । যে আবু বকর 
১৮৯ ৪-1০৯৭- 

বকর (রোধি.) আর পাওয়া যায়নি | যে 
ওমর (রাষি.) চলে গেছেন তার মতো 
আর ওমর (রাযি.) পাওয়া যায়নি । 
সময়ের মনীষীগণ বিদায় নেয় কিন্ত 
কেউ ফিরে আসেনি ৷ আমরা দুঃখিত 
হই, শোকে সন্তপ্ত হই, একজন মনীষী 
পৃথিবী ত্যাগ করলে । তারা চলে গেলে 
কেঁদে উঠে জাতির আত্মা, চিৎকার 
করে উঠে ভাগ্যাকাশ, সে বীরত্বগাথা 
মহিমাহিত জানি ভুলভ শরিরারারাও 
আরোহীদের কাতারে হাফেজ মাওলানা 
মুহিববুল্লাহ (রহ:) এর নাম ওঠে আসে 
অত্যন্ত সহজে ৷ তিনি ছিলেন কুতুবে 
যমান আল্লামা মুফতী হক 
(রহ.)-এর সুযোগ্য ছেলে । যার 
আধ্যাত্মিকতার ছোয়া পেয়ে অন্ধকারে 
নিমজ্জিত হাজারো মানুষ আলোর পথ 
খুজে পেয়েছে । 


জন্ম 

হাফেজ মাওলানা মুহিববুল্লাহ (রহ.) 
হিজরী ১৩৬৬ শাওয়াল মাসে জামিয়া 
সংলগ্ন পিত্রালয়ে জন্গ্রহণ করেন । 
তার পিতার নাম কুতুবে যমান আল্লামা 
মুফতী আযিযুল হক (রহ.) | তার 
বংশপরস্পরা হলো, হাফেজ মাওলানা 
মুহিববুল্লাহ ইবনে আল্লামা মুফতী 
৪১০১৫ (রহ.) ইবনে মাওলানা 


হাসান । উপরোক্ত বংশধারা শায়খ 
ইবরাহীম ঘুরি, পযয়িক্রমে এ ধারা 
(রাধি.)-এ সঙ্গে গিয়ে মিলিত হয়েছে । 


ডিসেম্বর*১৩ 


মুহাম্মদ আহসান উল্লাহ 
লেখাপড়া 

সুশিক্ষিত পরিবারে সাধারণত বাচ্চারা 
বিদ্যালয়ে যাওয়ার পূর্বেই বিদ্যার 
খোজ পেয়ে যান। মাওলানা 
মুহিববুল্লাহ (রেহ.)-এর ব্যাপারেও 
ব্যতিক্রম ঘটেনি | তিনি পিতা-মাতার 


হাসান (রহ.)-এর দ্বারা শুরু করান । 
উদ্দেশ্যে জামিয়ার হিফয বিভাগে ভর্তি 
হন | তখন তার বয়স ছিল সাত বছর । 
হিফয জীবনের আড়াই বছর পূর্ণ হতে 
না-হতেই অত্যন্ত কৃতিত্বের সাথে 
হিফয সম্পন্ন করেন। মাধ্যমিক ও 
উচ্চ মাধ্যমিক ইলম অর্জনের জন্যে 
জামিয়ার কিতাব বিভাগে ভর্তি হন। 
প্রতি ক্লাসে অনন্য মেধার স্বাক্ষর রেখে 
ছাত্রজীবন সম্পন্ন করেন । তৎকালীন 
তুলেন যোগ্য আলেম হিসেবে । 


অধ্যাপনা 
লেখাপড়া শেষ করে শিক্ষকতার মধ্য 


জামিয়ায় মৃত্যু পর্যন্ত অত্যন্ত দক্ষতার 
সাথে শিক্ষা দান করেন । তার সানিধ্যে 


আলী অনেক ছাত্র ও পথহারা পথিক আলোর 


পথ খুঁজে পেয়েছেন । 


আধ্যাত্মিক সাধনা 
হাফেজ মাওলানা মুহিববুল্লাহ (রহ.) 
আধ্যাত্িক জগতে একজন খ্যাতিমান 


প্রাণপুরুষ ছিলেন । ছিলেন মুরশিদে 
বরহক | তিনি মাত্র ১৪ বছর বয়সে 
পড়েন। প্রতিদিন পিতার কবরে 
আর আল্লাহর দরবারে দুআ করতেন । 
একদিন কবর যিয়ারত করে কাদতে- 
কাদতে অস্থির হয়ে ঘুমিয়ে পড়েন । 
স্বপ্নে হঠাৎ পিতা মুফতী আযিষুল হক 
(রহ.) তার মাথায় হাত বুলিয়ে বলেন, 
'বাবা আর অস্থির হয়ো না আল্লামা 
সুলতান নানুপুরী (রহ.)-এর সানিধ্যে 
আশ্রয় গ্রহণ করো । তিনি তোমাকে 
দেখাশোনা করবেন । পিতার স্বপ্নাদেশ 
পেয়েই তিনি চলে গেলেন হযরতের 
সান্নিধ্যে এবং তার নিকট বাইয়াত 
গ্রহণ করেন । অবশেষে আধ্যাত্মিক 
জগতে নিজেকে সপে দিয়ে হযরতের 
খিলাফত লাভে ধন্য হন। হযরত 
সুলতান নানুপুরী (রহ.) ছাড়াও 
মেহেরিয়ী সরফভাটা মাদরাসার 
প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক আল্লামা 
মেহেরুজ্জামান রেহ.) তাকে লিখিত 
ইজাজত তথা খিলাফতের অনুমোদন 
দিয়েছিলেন । হযরত মুফতী আযিযুল 
হক (রহ.)-এর বিশিষ্ট খলিফা হযরত 
আল্লামা সালেম জান কাশ্মীরী 
(রহ.)সহ আরও অনেকে তাকে 


মৌখিক ইজাজত দিয়েছিলেন | 
তার 
তিনি ছিলেন এক মহান 


আধ্যাত্মিক গুরু । তার শত-শত ভক্ত 
রয়েছে । তাদের সবার তালিকা সংগ্রহ 
করা সম্ভবপর হয়নি । আংশিকভাবে 
কয়েকজনের নাম উন্লমেখ করা হলো । 
১. আল্লামা ইমদাদ, হযরত আল্লামা 
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সুলতান নানুপুরী (রহ.)-এর 
সাহেবযাদা, ২. হযরত আল্লামা কারী 
মুনির আহমদ (নোয়েব সাহেব) 
ইসলাম মাদরাসা, ৩. মাওলানা মুফতী 
শফিকুল ইসলাম, ৪. মাওলানা 
ওসমান, ৫. মাওলানা আহমদ গনী, 
৬. মাওলানা মুফতী আবু তৈয়ব, ৭. 
হাফেজ মাওলানা আবদুল হক ও ৮. 
মাওলানা আনোয়ার; আরও অসংখ্য 
ওলামায়ে কেরাম | 


অলী-আল্লাহদের কারামাত সত্য । 
সাধারণ মানুষ থেকে তারা হন ভিন্ন । 
আল্লাহ তাদেরকে পছন্দ করেন | ফলে 
তারা এমন কিছু কাজ করতে পারেন 
যা সাধারণ মানুষের দ্বারা অসম্ভব । 
হযরত হাফেজ মাওলানা মুহিববুন্লাহ 
(রহ.)-এর হতেও এমন অনেক 
অসাধারণ ঘটনার আত্মপ্রকাশ ঘটেছে । 
কয়েকটি উল্লেখ করা হলো । 

সওদাগর বলেন, আমি ওমরা করার 
জন্য গিয়েছি, ওমরা অবস্থায় হুযুরকে 
পড়া অবস্থায় দেখেছি । আমিও হুযুরের 


পাশে কুরআন তিলাওয়াত করছিলাম । ছিলেন 


সাথে দেখা করবো । কিন্ত নামাযশেষে 
হুযুরের আর দেখা পায়নি । এমনি 
আরও কয়েকবার ঘটেছে । 

২. হুযুরের সাথে এক ব্যক্তির কিছু 
জমি-জমা নিয়ে দ্বন্দ ছিলো । ব্যক্তিটি 
হুযুরকে খুব কষ্ট দিয়েছিলো, যা সহ্য 
করা মানুষের কাছে অসম্ভব । একদিন 
'আর কতদিন আমাকে ধোকা দিবি । 
আমি আর সহ্য করতে পারছি না। 
সঠিক কথা বলবি কিনা বল? অন্যথায় 
হালাক হয়ে যাবি । একথা বলার 
দুদিন পর ওই ব্যক্তিটা মারা যায় । 
৩. ১৯৯৭ সালে ঘূর্ণিঝড়ের আগের 
দিন তিনি বাশখালীর একটি ঘরে 
মেহমান হয়েছিলেন । হঠাৎ চিৎকার 


তোমরা তো আল্লাহর কঠিন আযাবে 
কবলিত হবে। আমি তো 
তোমাদেরকে সেই আযাব থেকে 
বাচাতে পারিনি । একথা বলে তিনি 
রাতে বাড়িতে চলে আসেন । সেই 
রাতে সুবেহ সাদিক হতে না-হতেই 
ঘূর্ণিঝড়ের কারণে হাজার-হাজার প্রাণ 
হারায় । এ রকম হুযুরের আরও 
অলৌকিক ঘটনা পাওয়া যায় । 


ওয়ায-নসিহত 

বয়ান করতে পারে না। সবার বয়ান 
আবার শুনেও না । কারো কারো বয়ান 
শ্বোতারা মনযোগের সঙ্গে শোনে । 
মোমের ন্যায় বিগলিত হয়ে যায়। 
হাফেজ মাওলানা মুহিবুল্লাহ রেহ.) 
তাওহীদ-রিসালত, সুন্নাত-তাকওয়া 
ইত্যাদির ওপর স্বীয় পিতামহের পদাঙ্ক 
অনুসরণ করে এমন গরুত্পূর্ণ 
শুনতেন। একদিন মহেশখালীতে 
ওয়ায করতে গিয়েছিলেন হযরতের 
পীর নানুপুরী হুযুর (রেহ.) এবং তিনিই 
প্রধান বক্তা । আর হযরত 
ছিলেন বিশেষ বক্তা । মঞ্চে উপবিষ্ট 
ছিলেন স্থানীয় কিছু সম্পদশালী ব্যক্তি । 
হুযুর ওয়াষের সময় বুকভরা সাহস 
নিয়ে তাদেরকে এমন কটাক্ষ করে 
ওয়া করেন, শ্রোতাবর্গ পর্যন্ত 
কিংকর্তব্যবিমুঢু হয়ে গেলেন। 
ইতঃপূর্বে কেউ তাদেরকে এমন ভাষায় 
ওয়া করতে পারেননি । বয়ানের 
শেষে তাদের অধিকাংশ ব্যক্তিরা 
হুযুরের হাতে বায়আত গ্রহণ করেন । 


ইন্তিকাল ও জানাযা 

দীর্ঘদিন যাবৎ রোগে ভুগছিলেন । হঠাৎ 
গত ১৫ নভেম্বর ১৩ জুমাবার সকাল 
থেকে শরীরের অবস্থা অবনতির দিকে 
যায়। অবস্থা পরিবর্তন না ঘটায় 
শনিবার বাদ আসর উট্টগ্রাম পিপল 


ক্লিনিকে তাকে ভর্তি করা হয়। 
সেখানেই শেষ পর্যন্ত ১৭ নভেম্বর'১৩ 
রবিবার রাত ১২:১৫ ঘটিকায় ভক্ত- 
অনুর্তদের এতিম বানিয়ে তিনি 
পরকালের উদ্দেশ্যে পাড়ি জমান | তার 
মৃত্যুর সংবাদ ছড়িয়ে পড়ার সাথে 
সাথে জামিয়ায় শোকের ছায়া নেমে 
আসে | ফজরের নামাযের পর জামিয়া 
প্রধান আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ আবদুল 
হালীম বুখারী (দো. বা.) মরহুমের 
মাগফিরাতের জন্য মসজিদে 
সম্মলিতভাবে দুআর আয়োজন 
করেন। ভোরে সূর্যের ঘ্লিপ্ধকিরণ 
মাটিতে পড়তে না-পড়তেই সর্বস্তরের 
তওহাদী জনতা জড়ো হতে থাকে 
জামিয়ায় । যুহরের পর যখন মারহুমের 
যাওয়া হচ্ছিল, তখন পুরো জামিয়ার 
মাঠে তিল ধারনের ঠাই ছিলো না। 
দেশের বিভিনন অঞ্চল হতে সর্বস্তরের 
উপস্থিত হন। ঠিক দুপুর ১:৪৫ 
ঘটিকায় জানাযায় আগত মুসল্লিদের 
উদ্দেশ্যে জামিয়া প্রধানের সংক্ষিপ্ত 


মাআরিফের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক, 


আল্লামা সুলতান যওক নদভী দো. 
বা.)-এর ইমামতিতে জানাযার নামায 
অনুষ্ঠিত হয় । এরপর তাকে জামিয়ার 
কবরস্থানে (মাকবরায়ে আযীযী) মরহুম 


পরিশেষে, প্রভুর দরবারে প্রার্থনা করি 
তারার 
জান্নাতুল ফেরদাওস দান করুন! তার 
শোকসন্তপ্ত পরিবার-পরিজনের ওপর 
শান্তি নাযিল করুন । আমিন । 
তথ্যসূত্রঃ মরহুমের ছাহেবষাদা মাওলানা 
মোহাম্মদ উল্লাহ 
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৩. সিয়াম পালন: আরবি সিয়াম বা 
সাওম অর্থ বিরত থাকা, পরিহার 
করা । ইসলামি পরিভাষায় আল্লাহর 
সন্তুষ্টির জন্য সূর্যোদয় হতে সূর্যাস্ত 
পর্যন্ত পানাহার ও স্ত্রী সহবাস হতে 
বিরত থাকা । বাংলায় সমার্থক শব্দ 
উপবাস । আল্লাহ বলেন, 
অপ এপ সন ঞ 
&৩৪৫৪৫25$1৩ 
“হে মুমিনগণ! তোমাদের জন্য 
সিয়ামের বিধান দেওয়া হইল, যেমন 
বিধান তোমাদের পূর্ববতীগণকে 
দেওয়া হইয়াছিল 1” 


৪8185 
“তোমরা যাকাত দাও 1” 
হযরত ঈসা রিট ঘোষণা 
6০25581259৮ ৬০৮৫ 
তিনি (আল্লাহ) আমাকে নির্দেশ 
দিয়াছেন, ... যাকাত আদায় 
করিতে 1” 


পবিত্র বাইবেলে উপার্জিত অর্থ হতে 


আপনাদের জন্য ধন সঞ্চয় কারও না; 
এখানে তা কীটে ও মচ্চ্যায় ক্ষয় করে, 
এবং এখানে চোরে সিধ কাটিয়া চুরি 
করে । কিন্তু স্বর্গে আপনাদের জন্য ধন 
“তিনি 


420 6০ ৬৫ ৬ তত ০০৩ এ 4 
“মানুষের মধ্যে যাহার সেখানে যাওয়ার 
সামর্থ্য আছে, আল্লাহর উদ্দেশ্যে এ 
কর্তব্য 1” 


পবিত্র বাইবেলে যাকোব সদা প্রভু এল 
বৈথেল ঢশ্বরের গৃহে) যাবার নির্দেশ 


লাভ করেন ।” এটি ছিল আরাধনার 
স্থান ৮ সদা প্রভূ ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, 
জাতি, গোত্র সকল 

একত্রে আরাধনার জন্য তীর্থ স্বরূপ 


সকল সবর্দা খোলা থাকিবে, কি দিন 
কি রাত্রি কখনও রুদ্ধ হইবে না ১১ 


এই প্রচেষ্টা ব্যক্তিগত পরিসর থেকে 
শুরু করে অস্ত্র ধারণ পর্যন্ত বিভিন্ন 


পরিসরে পরিব্যাপ্ত | 


+৮ 59৫ 55৫. &) 5৮৯৯151214৮ 
5 ৬ ৫0 এ ৬ 3 ৯৬৩, 


পর১৪5) 8 রত 


৮১65 ₹ ৫ টির 
৪৩:৬০ ৪415572৬৬৬৬ 
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বিরুদ্ধে: ঈশ্বরের সমগ্র যুদ্ধসজ্জা 
পরিধান কর, যেন দিয়াবলের নানাব্ধু 
চাতুরীর এ 0 পার 
আরো বলেছে যে, ইনিতেও 
এই যে শক্রুগণ ইচ্ছা করে নাই যে, 


নাই, কিন্তু খড়গ দিতে আসিয়াছি।৯* 
উ মদ্য পান: পবিত্র কুরআনে বলা 


চর তা পচ দিন পে 
৬৮৪ ৩৪ ৩ ০৯ 2095 ৩৬৭5 
৪৩১০৪ ০৩5 

হে মুমিণগণ! মদ-জুয়া, ১৮২০৭ 
্ৌ ও ভাগ্য নির্ণায়ক শর ঘৃণ্য বস্তু, 


শয়তানের কার্য । সুতরাং তোমরা উহা 


৩. 
লতা করা হয়েছে 


৬৬০০৩ নোটে 


“তোমরা বর্জন কর ( 
অপবিভ্রতা |” 
বাইবেলেও অবিকল নিষেধ রয়েছে, 
[ক্ষাতে (ব্যতিরেকে) তোমার 
অন্য দেবতা না থাকুক | তুমি আপনার 
নিমিত্তে খোদিত প্রতিমা নিষ্্মাণ 
যে উপরিস্থ স্বর্ণে, নীচস্থ 
্ ও পৃথিবীর নীচ জলমধ্যে 
নিমণি করিওনা; 'তুমি তাহাদের কাছে 
প্রণিপাত করিওনা এবং তাহাদের সেবা 
পু কেননা তোমার ঈর জা 
ঈশ্বর ২ নি 


লেখক: প্রভাষক, ককসবাজার আদর্শ মহিলা 
কামিল মাদরাসা 


রা 


৮১৫ 


ও * রা আল-বাকারা, ২:১৮৩, 
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা 
(উনবিংশ মুদ্রণ: জানুয়ারি ১৯৯৭), পৃ. ৪৪ 

] পবিত্র বাইবেল পুরাতন ও নতুন নিয়ম 
মাথি, ৪:২, বাংলাদেশ বাইবেল 'সোসাইটি 
ঢাকা, পৃ. ৫ 

৩ আল-কুরআন, সর? আন-নুর, ২৪:৫৬, 
প্রাপ্তক্ত, পৃ. ৫৭০ 

+ আল-কুরআন, মররম, ১৯:৩১ 

& পবিত্র বইছ ্া এ ও নতুন নিয়ম, 


পরিচালকঃ- নুরাণী মাদরা 


পবিত্র বাইবেল পুরাতন ও নতুন নিয়ম, 
মাথ্থি ২২:২০-২১, প্রাপক, পৃ. ্ 
ও , সুরা আলে ইমরান, ৩:৯৭, 
প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩ 

” পবিত্র বাইবেল পুরাতন ও নতুন নিয়ম, 
আি প্রতক, ৩৫:৪, ৭ ও ১৫ 

৯ পবিত্র বাইবেল পুরাতন ও নতুন নিয়ম, 
কর বিক-২০১৮ 


বইছে এভন ও লন দি, 
বিশাইয়, ৬০:৭, ১১১ ১৪ 
আল-কুরআন, সুরা জাল-হজ, ২২:৭৮ 
রাপুক্ত, পৃ. ৫৪৩ 
মহ মান, সরা! আল-বাকা।র। 
& পৰিভ্র'বাইবেন পুরাতন ও নভুন নিয়ম, 
ইফিযীয, ৬১১, পরাুভ, পৃ. ৩৩৯ 
”৫ পবিত্র বাইবেল পুরাতন ও নতুন নিয়ম, 
১৬ লুক ১৯:২৭, প্রাঃ পৃ ১৪৩ 
ত্র বাইবেল পুরাতন ও নতুন নিয়ম, 

অধ ১০:৩৪, পরা, প্‌. ১৮ 

'. আল-কুরআন, সরা আল-মারিদা, ৩:৯৭, 
প্রাপক, পৃ. ১৯৭ 
১৮ পবিত্র বাইবেল পুরাতন ও নতুন নিয়ম, 
বীয়, ১:৮, প্রাপ্ক্ত, পৃ. ১৬৪ 
১৯ পবিত্র বাইবেল পুরাতন ও নতুন নিয়ম, 


হেো।শেয়, ৪:১৯, বাংলাদেশ বাইবেল 
ইটি, ঢাকা, পৃ. ১৩০৬ 
০ পবিত্র বাইবেল পুরাতন ও নতুন নিয়ম, 


র়, ৫:১৮, প্রাণ্তক্ত, পৃ. রি 
৯ আল-কুরআন, সৃরা আল-হজ, ২২:৩০, 
প্রাপ্ত, পৃ. ৫৩৪ 
২২ পবিত্র বাইবেল পুরাতন ও নতুন নিয়ম, 
00) প্রভক, ২০:৩-৫, বাংলাদেশ বাইবেল 
সোসাইটি, ঢাকা, পৃ. ১১৪ 


আ।লো।র। পথে 


হৃদয়রাজ্যের সামান্য জমি 
জীবন-সফলতায় নিজেকে সিক্ত করতে হলে, সাফল্যের 
সৌরভে নিজেকে ঘ্লিঞ্ধ করতে হলে, একটা জিনিস চাই | কী 
জিনিস সেটি? হদয়রাজ্যের সামান্য জমি । খালি জমি। 
উর্বর হওয়া চাই না সে-জমি | তবে অবশ্যি নরম ও শীতল 
হওয়া চাই, যাতে সে পানি চুষে নিতে পারে এবং তা করতে 
পারে সংরক্ষণও | হৃদয়ের কোমল জমিটুকৃতে একটি বীজ 
বপন করতে হবে । কিসের বীজ সেটি? কোথা থেকে তার 
আমদানি? না, সেটি কোনো দূরদেশের দুর্লভ বীজ নয় । খুব 
সহজলভ্য বীজ, যা উৎপাদিত হয়েছে হদয়বান বিজয়ীদের 
হৃদয় থেকে । সে-বীজ কী? একটি ছোট্ট বাক্য । “যে 
নিজেতে জয়ী, সে সর্বত্র জয়ী” | অর্থাৎ যে নিজেকে জয় 
করতে পারে, সে পৃথিবীর সবকিছু জয় করতে পারে । 
একজন ব্যক্তি কীভাবে জয় করে নিজেকে, কিংবা কীভাবে 
হারায় আপনাকে? 

দীর্ঘ বক্তব্য নয়, সূক্ষ্ম দর্শনও নয় । শুধু একটি বাক্য । খুব 
সহজ-সরল বাক্য । অন্যের যে-কাজ ও আরচণ আপনার 
ভালো লাগে না, সে-কাজ ও আচরণ থেকে আপনি বিরত 
থাকুন । ঘৃণাভরে তা বর্জন করুন| অন্তত আপনি চেষ্টা করে 
দেখুন । যারা এ মহৎ অভ্যাসটি চর্চা করে যাচ্ছে, আপনি 
তাদের সানিধে যান, সুবাস গ্রহণ করুন । কেউ আপনাকে 
হিংসা করে, তো আপনি তাকে ভালোবাসা দিয়ে ভরিয়ে 
তুলুন । কেউ আপনার নিন্দা করে, আপনি তার প্রশং 
পঞ্চমুখ হোন । কেউ আপনার সাথে হাসাদ করে, আপনি 
তার কল্যাণ ও উন্নতি কামনায় দু'হাত ওঠান। কেউ 
আপনাকে কীদায়, তা হলে আপনি তাকে মুখভরা হাসি 
উপহার দিন । কেউ আপনার দিকে আড়চোখে দেখে, তো 
আপনি তাকে মায়াবী দু'চোখ দিয়ে রসিয়ে তুলুন । 
সত্যিকার মানুষ হতে হলে, অন্যের মাঝে নিজগুণের গৌরব 
দেখতে চাইলে, দিলের দেশ থেকে দূর করতে হবে বিদ্বেষ, 
ঝেটিয়ে বিদায় করতে হবে হুঙ্কার ও অহঙ্কার । 

মানুষ হইতে যদি থাকে অভিলাষ 

গুণের গৌরব যদি করিবে প্রকাশ । 


সুজনের নিকটেতে লহ উপদেশ 

দেশ হ'তে দূর কর, হিংসা আর দ্বেষ । 
নিরন্তর অন্তরে সরল ভাব ধর 
অহঙ্কার অলঙ্কার পরিহার কর । 


(ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত : ১৮১২-১৮৫৯) 
মনে রাখতে হবে, নিজের চেষ্টা-সাধনাই উন্নতির সোপান । 
মানুষ তবুও অন্যের ক্ষতিকে নিজের সাফল্যের সোপান মনে 
করে । প্রথমে আপনি নিজেকে বদলে ফেলুন, দেখবেন, 
জীবন-জগতের সবকিছুই বদলে গেছে আপনাআপনিই 
-বদলে গেছে আপনার ভাগ্য, খুলে গেছে ভাগ্যের 
বাতায়ন । 


আত্মবিশ্বীস: জীবন-সাফল্যের অট্টালিকা 
এ জন্য প্রয়োজন নিজের আমিত্বকে জাগিয়ে তোলা । 
আমিত্ব মানে অহঙ্কার নয়; বুকফাটা দম্ভও নয়। আমিত্ 
মানে আত্মশক্তির নতুন উদ্বোধন । ঝিমিয়ে-পড়া 
আত্মশক্তিকে উষ্ণ করস্পর্শে জাগ্রত করা । এ আমিতৃ 
ছার হলেইপুরো বিজ বার পদজলে নয রে! পুশিবীর 
সকল শক্তি নিজের হয়ে কাজ করবে | 
আমার ভেতর আসল আমি যখন আমার জাগে 
ভিক্ষা তখন বিশ্ববাসী আমার কাছেই মাগে 
আমিই তখন বিশ্বগুরু আমার বীণাই বাজে 
আমার ইচ্ছাযই লেগে আছে যে যার আপন কাজে 
আমার আদেশ মান্য করেই চলছে সবেই ভাই 
তাই তো আমার সেই “আমিটা' জাগিয়ে তোলা চাই । 

(কেবি মুকুন্দ দাস : ১৮৭৮-১৯২২) 
দর্শনের খোলাসাও ছিল এটাই । ইকবালের কেমন 
সাহসছন্দিত উচ্চারণ! দেখুন 
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“তোমার পাথুরে পথ থেকে বেরিয়েছে কত শত ঝরনাধারা 
আপনাতে ডুব দিয়ে তুমি জরবে কলীম পয়দা করো ॥ 


ডিসেম্বর'১৩ ____77 আত্তান্তহীদ ৩৭ 


আ।লো।র। পথে 


4064/5০256৯9৬,5 
6+:০/১০০/৮৯৮/০/ 
'খুদিতে ডুব দাও হে উদাসীন, এটাই জীবনের মূল 
সময়ের বদ্ধ শেকল ছিড়ে চিরঞ্জীব হয়ে যাও | 
448/404/95 
৫০/৬/2৮24১4-40145 
'খুদিকে এমন উচু করে যাতে তাকদীর লেখার আগে 
আল্লাহ স্বয়ং বলে বান্দাকে, রাজি তুমি বল কিসে £ 
“'আত্মবিশ্বাস'-এ সমাবদ্ধ শব্দটির ব্যাসবাক্য নির্ণয় করা যায় 
নানাভাবে । যেমন : আত্মার বিশ্বাস, আত্মাসম্পকীয় বিশ্বাস, 
আত্মার প্রতি বিশ্বাস, আত্মা-উৎসারিত বিশ্বাস । এসব 
ব্যাসবাক্য “আত্মবিশ্বাস শব্দটির যে অর্থ ও তাৎপর্য বহন 


আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ও | মান্ষের ভেতর 
আত্মবিশ্বাস কীভ হয়, কীভাবে তা বিকশিত হয়, 


ব্যর্থতার অতলে | কেন সে চিন্তা করে না যে, আত্মবিশ্বাসী 
ব্যক্তির যা যা আছে, আমারও তো তা তা আছে । তা হলে 
আমি কেন পারব না? শরীরের ভারসাম্যায়িত অঙ্গপ্রত্যঙ্, 
বলীয়ান দুটি বাহু, চোখের মায়াভরা চাহনি, শক্তিশালী 
করজোড়া, পাথরগলানো পদযুগ, ঘিলুভর্তি মস্তিষ্ক এবং 
তেজেভরা মন_ সবই তো আমার আছে, যেমন আছে 
আত্মবিশ্বাসী বিশ্বজয়ীর । সে পারলে, আমি কেন পারব না? 
তাই বাধা-বিপদের হিরে-পাথর চর্ণ-বিচুর্ণ করে হতে হবে 
আতগুয়ান । করতে হবে পণ | লড়তে হবে আমরণ । 
চাই শোৌর্য, চাই বীর্য, তেজে ভরা মন 
মানুষ হইতে হবে" কর এই পণ 
বিপদ আসিলে কাছে হবে আওগয়ান 
দুই খানি বাহু বিশে সবারি সমান 
দাতার যে দান তাহা সকলেই পায় 
কেউ ছোট কেউ বড় কেন হয়ে যায়!! 

(কুসুমকুমারী দাস : ১৮৭৫-১৯৪৮) 
আত্মবিশ্বাস ও আত্মগৌরব এক জিনিস নয় । উভয়ের 
ভেদরেখাটুকু স্পষ্টায়িত চিত্রে অঙ্কিত করা দরকার । 


ব্যক্তির মাঝে কেন চলে আত্মবিশ্বাসের জোয়ার-ভাটা আত্মবিশ্বাস মানবজীবনের উৎকৃষ্ট গুণ । আর আত্মগৌরব 
_এসব বিষয়ের অনুসন্ধান ও অনুশীলন খুবই জরুরি | নিচু মানুষের নিকৃষ্ট অভ্যাস । চরম হীনন্মযতা ও নির্লজ্জ 
আত্মার যেমন বিশ্বাস থাকে, থাকে বিশ্বাসেরও আত্মা । আত্মগৌরবের মাঝামাঝি ধাপটি হলো আত্মবিশ্বাস । 


দু'টোই সমান জরুরি | বিশ্বাসহীন আত্মা এবং আত্মাহীন 
বিশ্বাস দুটোই অকাজের জিনিস | আত্মাহীন বিশ্বাস 
চাকাহীন গাড়ির মতো । বিশ্বাসে প্রাণ ও প্রাণচাঞ্চল্য না 
থাকলে জীবনগাড়িকে যেতে হয় জাদুঘরে | 

কেউ একটা কাজ করতে চাইল, কিন্তু ঠিকমতো করতে 
পারল না- এটাকে বলে ইচ্ছাশক্তি বা আত্মবিশ্বাসের 
অভাব । বোঝা গেল, আত্মবিশ্বাস মানে ইচ্ছাশক্তিতে পাকা 
হওয়া । ইচ্ছার পর্যায় পেরিয়ে প্রতিজ্ঞা ও সং 
স্নাতকোত্তর পাস করলে যে ডিগ্রি অর্জিত হয়- তার নাম 
আত্মবিশ্বাস । কোনো কিছুর সিদ্ধান্ত নিতে যতই সময় 
লাগুক, যতই চিন্তার ভাণ্ডার নিঃশেষিত হোক, কিন্তু সিদ্ধান্তে 
পৌছার পর যদি পিছুটান দিতে বাধ্য হয়, তা হলে মানুষের 
দৃষ্টিতে তার মর্যাদা কমে যায় নিমিষেই। নিজের 
কর্মক্ষমতার ওপর বিশ্বাস না থাকলে, মানুষও তাকে বিশ্বাস 
করে না, রাখে না তার ওপর একবিন্দু আস্থাও | 
আত্মবিশ্বাস মানুষের অসাধারণ একটি_ মহৎ গুণ । 
গগনচুম্বী অট্টালিকা । মানুষের জন্য সবচেয়ে মারাত্মক চিন্তা 
হলো নিজেকে অক্ষম, দুর্বল ও অকেজো মনে করা। 
নিজেকে এভাবে যে ভাবে, তাকে দিয়ে কোনো বড় কর্ম 
সাধিত হয় না। তার কাছ থেকে বড় কিছু আশা করা 
_-বলতে গেলে-_ | অক্ষমতাবোধ কিংবা 
হীনন্যতাবোধ মানুষের আত্মবিশ্বাসকে খেয়ে শেষ করে 
দেয় । এ ধরনের ব্যক্তি কোনো কাজ করতে চাইলে, সে 
নিজের যোগ্যতা ও সম্ভাবনার ব্যাপারে সন্দিহান হয়ে পড়ে । 
আত্মদ্বন্দে ভুগে । আত্মস্থলনে পতিত হয় । হারিয়ে যায় 


আত্মবিশ্বাসী ব্যক্তি নিজেকে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে অনুসন্ধান 
করে। নিজের ভেতর যোগ্যতা যাচাই করে। যেটুকু 
যোগ্যতা, শক্তি ও পারঙ্গমতা যে নিজের ভেতর খুঁজে পায়, 
তাকে সে সঠিক সীমার মধ্যে রাখে । সে নিজেকে অপরের 
চেয়ে ছোটও মনে করে না । ভাবে না নিজেকে বড়ও । তার 
মাঝে এ কথার নিবিড়তম অনুভূতি জাগ্রত থাকে যে, তার 
এমন কিছু যোগ্যতা আছে, যা অন্যদের মাঝে নেই । আবার 
অন্যদের মাঝে এমন কিছু যোগ্যতা আছে, যার ঠিকানাও 
জানা নেই তার । অন্যের সাধনা দেখলে, সফলতা দেখলে 
মুষড়ে পড়ে না তার মন, অন্তরে জাগে না বিষাক্ত ক্রোধ; 
বরং তার মনে জেগে ওঠে বিক্ষুব্ধ সমুদ্র-উর্মির উন্মাদ 
আলোড়ন- কাউকে পিছিয়ে দেওয়ার জন্য নয়; নিজেকে 
এগিয়ে নেওয়ার জন্য । কুপমগ্ুকের বড়াই দিয়ে 
আত্মগরিমায় স্ফীত হতে চায় না সে। প্রতিহিংসা দিয়ে, 
পরশ্রীকাতরতা দিয়ে ছোট করে না নিজেকে, ছোট হতে 
বলে না আর কাউকে ৷ আত্মবিশ্বাসী ব্যক্তির জীবনের 
সবচেয়ে আলোকিত দিকটি হলো, সে নিজের যাবতীয় গুণ 
ও যোগ্যতা, বৈশিষ্ট্য ও দক্ষতাকে আল্লাহর কাছে সমর্পণ 
করে | নিজের যোগ্যতা সম্পর্কে অপরকে শুধু তাই বলে, যা 
বলার জন্য স্বয়ং আল্লাহ আদেশ দিয়েছেন, “তুমি প্রভুর 
নেয়ামতের কথা মানুষের মাঝে আলোচনা কর ।' 

পক্ষান্তরে, আত্মগৌরবে স্ফীত ব্যক্তি খুব সামান্য অর্জনেও 
ফুলে ওঠে_যেন “আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ ।' তার মুখে ও মনে 
থাকে শুধু আমি, আমি । তার ভেতরও যোগ্যতা ও দক্ষতা 
থাকে । তবে সে তাকে দেখে বড় করে - সঠিক সীমার 
চেয়ে অ-নে-ক বড় করে । সে নিজেকে অন্যের সাথে তুলনা 
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আ।লো।র। পথে 


করলে নিজেকেই শুধু উৎকৃষ্ঠ পায়, অপরকে পায় 
অতিতুচ্ছ । ফলে সে সবাইকে তুচ্ছ ভাবতে শুরু করে। 
সামান্য বিষয়েও তাদেরকে করে বিদ্রুপবিদ্ধ । সে নিজের 
যোগ্যতাকে প্রভুর কাছে নয়, নিজের কাছেই সমর্পণ করে । 
মনে করে, তা নিজেরই অর্জিত সম্পদ | তার আচরণে- 
উচ্চারণে হাদীসের বাণীই যেন ভাষায়িত হয়, “অহঙ্কার 
মানেই সত্যের অবাধ্যতা, মানুষকে অমূল্যায়ন । মিথ্যা 
দন্তের ফলে অকৃতজ্ঞতার অভিশাপ নেমে আসে তার 
জীবনে । দিকচিহ্হীন আঁধারির অন্তহীন পরিব্যাপ্তি তার 
জীবনকে ঘিরে ফেলে । তখন তার সমস্ত ইচ্ছা-আশা, তাপ- 
উত্তাপ, রাগ-অনুরাগ মনের মধ্যেই গুমরাতে থাকে । 
সফলতার পথে দুর্লজ্ঘ্য বাধা হয়ে দাড়ায় তার বুকোপচানো 
আত্মগরিমা | ফলে মানুষের মাঝে আলোচনার মধ্যমণি হয়ে 
ওঠার কথা ছিল যার, সে-ই শেষতক হারিয়ে যায় মানুষের 
মন থেকে, মনের মানচিত্র থেকে | 

, আত্মবিশ্বাসহীন ব্যক্তি মনে করে, গুণ ও 
যোগ্যতা বলে কোনো পদার্থই তার কাছে নেই । যা আছে, 
তা শুধু দন্যতা ও শূন্যতা । তার চামড়া চোখ যাই হোক, 
অন্তরের দৃষ্টি কিন্তু নিতান্তই ক্ষীণ ও আলোহীন । শ্রষ্টার 
অগনিত উজ্জ্বল নিদর্শন তার চোখে পড়ে না। মনে হয় যেন 
আছে । তার অন্তলোকে অবিরাম চলতে থাকে হায়, হায়” 
গর্জন । সে নিজেকে অপরের সাথে মেলালে শুধু নিজেকেই 
পায় ছোট, অথর্ব ও অর্থহীন | এ মানসিকতা মারাত্মকভাবে 
আত্মবিধবংসী | এর কুফল বড়ই ভয়াবহ । এরই কারণে 
জীবনে যেসব মুহূর্ত আনন্দে ঝলসে উঠতে পারত, 
সেগুলোও নিঃসাড়-প্রাণহীন পড়ে থাকে আত্মবিশ্বাসের 
অভাবে । যে হৃদয়ে হীনতাবোধ স্থান পায়, নীচতার 
অনুরোধে যে নিজের মহত্ব ভুলে যায়, তাকে পৃথিবীব কেউ 
ভালোবাসে না। এমনকি আত্মসমীক্ষায় দেখা যাবে, সে 
নিজেও নিজেকে ভালোবাসে না । সুতরাং 
নীচতা হীনতা হায় 
55, 
থ্যা তরে আকুল বাসনা 
সে হৃদয় আমি ত চাহি না। 
নীচতার অনুরোধে 
হারায়ে কর্তব্যপথে 
ভুলে যায় মহত্ব আপনা 
সে হৃদয় আমি ত চাহি না । 

(সরোজিনী দেবী : ১২৮৮-১৩৬৭ ব.) 
প্রাথমিক পর্যায়ে আত বিকশিত করার একটি 
পারব, পারব এবং পারব । দরকার হলে কবির শিখিয়ে- 
দেওয়া 'অজিফা্টাও আবৃত্তি করতে পারি: 
পারিব না' এ কথাটি বলিও না আর 
কেন পারিবে না তাহা ভাব একবার | 
পাচজনে পারে যাহা 
তুমিও পারিবে তাহা 


পার কি না পার কর পরখ তাহার 

একবারে না পারিলে দেখ শতবার । 
(কালীপ্রসনন ঘোষ : ১৮৪৩-১৯১০) 

নিজেকে চোখ রাঙিয়ে বোঝাতে হবে, অবশ্যই আমি এ 

কাজ করতে পারব । শুরুতে ছোট-ছোট চ্যালেঞ্জ গ্রহণ 

করতে হবে । যেমন, আমি লিখতে পারব, বক্তৃতা করতে 


(0৮917-000000100) হতে 
আত্মবিশ্বাসের নির্দিষ্ট দেয়াল টপকালে সমূহ বিপদের 
আশঙ্কা । নিজেকে সীমাহীন আত্মবিশ্বাসী দেখাবার মোহ 
থেকেই সৃষ্টি হয় প্রতিশ্রুতি-ভঙ্গের মহাবিপদ ৷ বড়-বড় 
প্রতিশ্রুতি দেয়, কিন্তু পুরণ করতে পারে না, ফলে অন্যদের 
দৃষ্টিতে ম্নান হয়ে যায় তার মর্যাদা | ক্ষত-বিক্ষত হয় তার 
ব্যক্তিত্ব । সে ক্ষত থেকে ফৌটা-ফৌটা রক্ত ঝরে । শুরু হয় 
রক্তের সে বন্যায় ভেসে যায় তার জাতশুদ্ধ । 
মানুষের কাছে তার পরিচিতি হয়ে দাড়ায় কপট, ধূর্ত ও 
| তখন কাজে-অকাজে তাকে বদলাতে বোল ও 
ভোল, পাল্টাতে হয় আবরণ ও আভরণ । তাই নিজের 
যোগ্যতা-অযোগ্যতা মেপে আত্মবিশ্বাসের হিসাব নিতে হয় 
কড়ায়-গপ্তায় । তার পর পা বাড়াতে হয় কর্মের অঙ্গনে-_ 
চ্যালেঞ্জের ময়দানে | “সাধ ও সাধ্য*র সমন্বয় ঘটাতে হয় 


৩] ৩৬ | 
আত্মবিশ্বাস, আত্মশক্তি ও আত্োন্নতি-শব্দ যেটাই বলি, তা 


সুজ চক ৯৮ করেও বজ্মুষ্টিতে 
ধরে রাখতে পারি না। সবকিছু গলে যায় আঙ্গুলের 
ফাক দিয়ে । বারবার ঠেকে ঠেকেও একই পরিণতির 
পৌনঃপুনিক আবর্তন করি আমরা । আত্মার উন্নতি সাধন 
সর্বোপরি সব কাজের কাজি হওয়ার উচ্চাশা হৃদয়ে পোষণ 
করলে, আটটি বদ-অভ্যাস পরিহার করতে সযত্বে । কবির 


ভাষায়: 
আত্োন্নতি সাধনের পথ সুনিশ্চয়_ 
অনুৎসাহ, অলসতা, নিন্রা-তন্দ্রা-ভয় 
ক্রোধ-লোভ-মোহ আদি দোষ পরিহার 
পারদর্শী হবে তবে এই জেনো সার । 
(রাজচন্দ্র পাড়ে : ১৮৭০-১৯২৫) 
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রী 


ওমর (রাযি.)-এর সাক্ষৎ লাভ তার 


সফরের উদ্দেশ্য ৷ দূর-দূরান্তের 
পথ পাড়ি টাই উই 
হয়ে দূত শেষ পর্যন্ত মদীনায় উপনীত 


হন। লোকদের কাছে জিজ্ঞাসা তিনি 
খলীফার রাজপ্রাসাদ কোন দিকে? তার 
বাহন ঘোড়াটি প্রথমে বাধতে চান 
সেখানে । তারপর খলীফার সাক্ষাৎ 
লাভের আশা করেন । লোকেরা জবাব 
দিল, খলীফা ওমরের কোনো প্রাসাদ 
নেই । তার একটাই প্রাসাদ । তা হচ্ছে 
তার আলোকিত হৃদয় । আমীরুল 
মুমিনীন হিসেবে তার প্রতাপ যদিও 
জগৎজোড়া; কিন্তু তার আছে 
দরবেশদের মতো একটি ঝুপড়ি ঘর । 
তার একটি প্রাসাদ আছে আত্মার 
জগতে । সে প্রাসাদ দেখতে হলে 
হৃদয়ের চোখ চাই । যাদের মনের 
জমিনে আগাছা জন্মেছে তাদের তার 
প্রাসাদ দেখার সাধ্য নেই। কাজেই 
প্রথমে 


॥ ৮ ৮ 2৮5 ০)? 


/1) ্ৈ (//5 414) ৬৫, 
“দিলের চোখ চুল ও রোগ হতে পাক 


আসল কর্তব্য । এ মুহূর্তে মওলানা 
রূমীর ধ্যান চলে গেল আল্লাহর 


ডিসেম্বর*১৩ 


(8 


দরবারে । তাই বান্দা কীভাবে তার 
মহান রববুল আলামীনের দর্শন লাভে 
সক্ষম হবে, তার উপায় বাতলে 
দিচ্ছেন, 

+% ০৮ দা 91০৫ ০% 
-/% 1215 ৮০/৮4/8254 
“অন্তর যার কামনা বাসনা হতে পবিত্র 
থাকে 


দেখে সে প্রভুকে আর পুত দরবার 
অনায়াসে । 


আল্লাহর দর্শন লাভের এই দাবি নিছক 
তত্তবকথা নয়, বরং বাস্তব সত্য, 


3585 4৮ 01 4০ রি রি 52 
১% 9” এটা 222১ ১০ %% 


'যেহেতু মুহাম্মদ পবিত্র ছিলেন এই 
আগ্তন ও ধোয়া হতে 
যেদিকেই তিনি তাকিয়েছেন পেয়েছেন 
আল্লাহকে ।' 
'আল্লাহকে' শব্দটি মূলে “ওয়াজহুল্লাহ' 
_ আল্লাহর চেহারা” । পবিত্র কুরআন 
মজীদ থেকে মওলানা চয়ন করেছেন 
এই “পরিভাষা ।' 

9%:15516404 
'অক্তিত্ব জগতের পূর্ব ও পশ্চিম 
আল্লাহরই ইখতেয়ারে । অতএব 
তোমরা যেদিকেই মুখ করবে, 
সেদিকেই আল্লাহর চেহারা অস্তিত্ব) 
বিদ্যমান 1 
তবে আল্লাহ মাধ্যমের সাহায্যে 
অস্তিত্ব-জগতে তার তাজাল্লী প্রকাশ 
করেন। কারণ মাধ্যম ব্যতিরেকে 
পর্দাবিহীন আল্লাহকে দেখার শক্তি 


মানুষের নেই । 


বি।শ্ব।-।সা।হি।ত্য 


মসনবীর গল্প : মওলানা রূমীর উপদেশ [১১] 
হৃদয়ের চোখ মেলে দেখ 
হযরত ওমর (রাযি.)-এর প্রাসাদ 


টি রি ৬০৫ 


| ও * | 225 ৫ (04 


এ হরির য় বায 


কীভাবে দেখবে আল্লাহর অস্তিত্ব 
দু'চোখ মেলি । 

মওলানা বুঝাতে চান, আল্লাহর মিলন 
অন্তরের স্বচ্ছতা ও মনকে কামনা- 
বাসনা, খারাপ চিন্তা আর কুমন্ত্রণা হতে 
পৃত-পবিত্র রাখা । মওলানা একটি 
দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়ে বলছেন, 

৮ রি ৮৮ / ৮৮৮৮ টি 
“যার অন্তর হবে উদ্ভাসিত কাশফ 
যোগে, ূ 
যে কোনো শহর থেকে চাদের আলো 
সে দেখতে পাবে ॥ 
মওলানা বলতে চান, এই জগতে 

আলামীন 


|/ ১194 


১4, ৩৫ 4 ৮৮৮1 448 ঠি 
০৮৮ ০৮ 48150 2 
“হক তাআলা স্বতঃপ্রকাশিত অন্য 


বিষয়টির যথার্থতা অনুধাবনের জন্য 
একটি পরীক্ষার পরামর্শ দিয়ে মওলানা 
বলেন, তোমার দু”টি আঙ্গুলের ডগা 
দুই চোখের উপরে রাখ । তারপর 
দুনিয়ার কিছু কী দেখতে পাচ্ছ? ঠিক 


করে বল। 
।॥ আত্তান্তহাদ ৪০ 


বি।শ্ব।-।সা।হি।ত্য 


এখন যে দেখতে পাচ্ছ না, তার অর্থ পেতে এদিক সেদিক ছুটাছুটি করতে অবশেষে এক বেদুইন মহিলা এগিয়ে 
এই নয় যে, জগতের অস্তিত্ব নাই । লাগলেন । তবে মনে মনে বললেন, আসেন । বিচক্ষণতায় বুঝতে পারেন, 
রং আসল দোষ তোমার অশুভ €/ ৫ 34 6১/ রি ৩৫ এক বিদেশি অচেনা মানুষ খলীফাকে 


নফসের অঙ্গুলি, যা তোমার খুজে বেড়াচ্ছেন । মহিলা বললেন, 
আড়াল করে রেখেছে । ৩৫ ০৯% ০৮ ৮৮ ৬৫7 খলীফা ওমর (রাযি.) ওই দূরে বাগানে 
আমরা ৮৮ বলা বা কোনো “এমন মানুষ কি থাকতে পারে এই খেজুর পাছে নিচে শুয়ে আছেন তগ্ত 
কাহিনী বর্ণনা মওলানার আসল জাহানে, দুপুরে । 
উদ্দেশ্য নয়; বরং গল্পের ফাকে দেহের মাঝে প্রাণের মতন থাকেন ____ 
আধ্যাত্মিক তত্ব-রহস্য বলে যাওয়াই গোপনে + আল-কুরআন, সরা আল-বাকারা, ২:১১৫ 
মওলানার রীতি । এখানেও তিনি ২ মাওলানা রূমী, প্রাজ্ঞ, খ. ১, পৃ. ১৬৫- 
রহস্য মাদরাসাতুল খোলাফা আর-রাশেছীন [রা] 
বর্ণনা চদারুহল উইকফ্ত্তা_ইব্সলামী গাবেষণী হক্ব, চউউগ্রান্ম । 
উপায়ে । 
রোম 
হি 
দূত এসব ৮. 
তপ্ত 
অবগত 
হয়ে 
ব্িভ্ভাঙ্গা ৯ 
১০৬ সা পালি ক আলি 
দে ৮ টিক ত্রিয় 2 
জন্য টি) ২,০১৪ স্নাল নতুন শ্পিম্ষণা বর্রে কিত্ভাল শ্পার্র্টেন বিক্ভাঞন্সে লাসালি ০খত্কে ক্লাস স্কাইহভ্ভ 
৯১৮০৯ ্ালান্বিনি হা এ ১1 ন্বা ৮১১৭৮: সিডি ১৯৪৭ 
৯৩১১০১০৩৮১0: ২১১০৪৮৮৩১৩৭ ০১১০১ ৪-০১৮৯৩৭ জি 
উতালা | 
হয়ে ভিন কান শিরীন আসিহী [বভিনা আসান সাফালন নি ইল কিমান 
ওঠেন । ৯ সম্বহ চান্ছু হচ্ছ - -্ভ্বাল্ব লুল লাহিহিলা াচাল্লা 
খলীফাকে [তহক্জ্জ ও লাজ্জেল্সা বিভ্ভান্স ৮০১০৬০১418৮ 
্ল্মন্ব স্মভিজিজ্ন, €হ্হান্তিিছ, বু, ১৬০৪, ক্রীত্জক্াটি €ল্াত্ড ্ । 
খুজে 25 ৩১৯ -৯৫৮-১০-২৯২৮৯৬৩১ ৩০৯৬ -,৬৩০-৯০৬৩৪ ৮৩০৩০৩ ৩০১৯--৯-৯৯৫৬ 2৫৮২ 


মোবাইল করলে জানতে পারবেন দাম্পত্য জীবনের সমস্যা এবং বিভিন্ন রোগের ডাক ও কোরিয়ার যোগে 


চিকিৎসা পরামর্শ ও নিরাপদ ৮ চিকিৎসা ওষধ পাঠানো হয় 


এখানে ডায়াবেটিকস, শ্বাসকষ্ট, হাপানী, বাতব্যথা, আমাশয়, গ্যাস্ট্রিক, সেক্স, স্বপ্নদোষ, মেহ, যৌন 
দুর্বলতা, বিছানায় প্রস্রাব, ঘনঘন প্রস্রাব, নাকের পলিপ/গোশত বৃদ্ধি, মেধা/ন্মৃতিশক্তি কম, পুরুষ ও 
৮৯৮১৬ গোপন রোগের নিরাপদ স্থায়ী চিকিৎসা করা হয় । উপকার না হলে/বিফলে মুল্য ফেরত । 
চিকিৎসা ও সুপরামর্শ দিচ্ছেন: হাকীম মাওলানা মুহাম্মদ হুমায়ুন কবীর চৌধুরী 
এম এ/কামিল (হাদীস), খোশবাজার মাদরাসা, ঠাকুরগাও, 

সরকারী প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হারবাল মেডিসিন বিষয়ক স্বাস্থ্য কনসালটেন্ট, ঢাকা, 

সদস্য, বাংলাদেশ ইউনানী মেডিক্যাল এসোসিয়েশন, 

তালীমে তরীকত সম্পাদক, বাংলাদেশ জ. হি. রাণীশংকৈল উপজেলা শাখা, 
াশ্বপ্রতিক্রিয়ামুক্ত হারবাল ওষধ । প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইমাম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয় 


সম্মিলিত ইমাম দীওয়াখানা রাণীশংকৈল, ঠাকুরগাও, মোবাইল: ০১৭১৭-২১৩৪৪৩ 
ডিসেম্র*১৩ -_______'ঁঁঁঁ্্্্্্্ু॥। আত্তার্তহীদ ৪১ 


ফাইল মাত্র ৪০০/3 টাকা । প্রথম 


ক ক 9 9 9 
৬৯ ৬৯ ৬৯ ৬৯ ৬৯ 


ক।বি।তা 


আবদুল হালীম খা 

আবু জেহেলেরা দিকে দিকে জেগেছে আবার 
হুঙ্কার ছেড়ে ভাঙতে আসছে গৃহ সেই কাবার । 
ওরা ফের আনতে চাচ্ছে সেই জাহেলিয়াত 
হিংস্রতা পাশবিকতার ঘৃণ্য কালো রাত। 
মুছে ফেলতে চাচ্ছে ওরা মাদরাসা ইসলাম 
কুরআন-হাদীস মসজিদ মুসলিম নাম । 


ওরা জান-প্রাণ দিয়ে শুরু করেছে তো রণ 

সকল অজনে নাচছে-কুঁদছে ভীষণ । 

নরাধম নরকের কীট শয়তান বে-লেহাজ 
ইসলামের দুশমনি করাটাই ওদের কাজ | 

দেখ আজ চেয়ে ময়দানে শুধু আবু জেহেলের দল 
ইসলামের বিরুদ্ধে লেগে কি করছে কোলাহল । 


হকের বিরুদ্ধে লেগেছে যত সব শয়তান 
জানো তো-_আল-কুফরু মিল্লাতে ওয়াহিদান । 
মর্দে মুজাহিদ জাগো জাগো জাগো এবার 
ঘুমিয়ে থাকার সময় এখন নেই যে আর । 
সকল জাতিকে তোমাদেরই দেখাতে হবে পথ । 


দায় 

মাহমুদুল হাসান নিজামী 

একি ভাগ্যের পরিহাস 

মানুষের পচা লাশে একাকার হয়ে বসবাস 
ধ্বংসম্ভপের ভাজে ভাজে একি সর্বনাশ 

শত শত মানুষের লাশ, লাশের পর লাশ! 
তাজিনে পোড়া গন্ধ এখনো হয়নি শেষ 

বাতাসে বাতাসে লাশের গন্ধ অশেষ 

কত দিতে পারিবে তুমি আমার লাশের দাম 
ভরসার বাণী শুধু শুনিয়ে যাওয়াই কর্তার কাম! 
এক মুঠো ভাতের জন্য আমর বোন আমার ভাই 
অযতন অবহ্লায়-লাশ হয়ে যায় 

কবে থামিবে আমার স্বজনের ক্রন্দনের চিৎকার! 
বুক ফাটা কামনা কি আর থামিবে না কোনদিন? 
কবে হতে পারবো আমি পূর্ণ স্বাধীন 

ওদের বিলাসিতার বলি ভাই-বোনের হাজারো লাশ 
বিশ হাজার টাকা লাশের দাম কি নির্মম পরিহাস! 
যারা চির পঙ্গু কি হবে তাদের পরিনাম 

পাচ হাজার টাকা দিয়ে দায় সারে ওরা পঙ্গুত্ের দাম । 


ডিসেম্বর*১৩ 


মিসরের কান্না 


মিযানুর রহমান জামীল 

বলছে ডেকে শহীদ কমাণ্তার হাসানুল বান্না 
বন্ধ করো আজ মিসরে মা-বোনদের কান্না? 

এ নির্যাতন থামবে না আর বইবে খুনের নদী | 
ব্রাদারহুডের মুসলিমেরা নেই কোনো ভয় আর 
জাগ্রত হও মধ্যপ্রাচ্য হটাও অত্যাচার | 

মিশর জুড়ে গণহত্যা বন্ধ করো আজি 

চলবে না হয় ব্রাদারহুডের যুদ্ধ জীবনবাজি | 
চলছে লড়াই হক-বাতিলের মরছে ইখওয়ান 
প্রতিবাদের শপথ নিয়ে আগাও মুসলমান | 
মুসলমানের লাশে আগুন মসজিদে এ তালা 
সমর সেনার দেয়াল ভেঙে তখুতে আগুন জ্বালা । 
বিপবের এই জাগরণে আর নহে আর পিছু 
মুসলমানরা জাগলে বিশ্ব দেখবে নতুন কিছু । 
লক্ষ মোমিন তৈরি থেকো বজ মুষ্টি হাতে 
করতে হবে দীন-ইসলাম বিজয়ী দুনিয়াতে | 


সেই তাদের মুখে একটুখানি মধুর কথা শুনেই কি 
নিকট অতীতের কারবালার কথা ভূলে যাওয়াটা 
উচিত হবে? 


কওমী মাদরাসা মানেই জঙ্গী প্রজননকেন্দ্র এবং 
মাদরাসা-পড়ুয়া মানেই কুপমণ্ডুক আর অচল বলে যারা 
মুফিদ হবে? 


যারা বহি্বিশ্বে জ্ঞানপাপীর মতো ঠাণ্ডা মাথায় 
আলেম-ওলামাদের সন্ত্রাসী নামে প্রচার করে 

মহান পূর্বসূরিদের পথ থেকে ছিটকে পড়া কি 
বৈধ হবে? 


॥ আত্তার্তহীদ ৪২ 


বি।জ্ঞা।ন।-প্র।যু।ক্তি 


ছোঠিদের বিজ্ঞান মহাকাশ পর্ব-১২ 


ছোট্ট বন্ধুরা! সূর্য থেকে দূরত্বের দিক 
দিয়ে চতুর্থ স্থানে রয়েছে মঙ্গলগ্রহ ।এর 
ইংরেজি নাম 1815 (মার্চ) । পৃথিবীর 
পরেই এর অবস্থান । অর্থাৎ সুর্য থেকে 
দূরত্বের দিক দিয়ে পৃথিবীর পরেই 
রয়েছে মঙ্গল গ্রহ। সৌরজগতের 
গ্রহগুলোর মধ্যে পৃথিবীর সাথে মঙ্গলের 
অনেকখানি মিল রয়েছে । তাই এই 
পর্যন্ত মঙ্গলকে নিয়েই বেশি গবেষণা 
হয়েছে। পৃথিবী থেকে দেখতে এটাকে 
অনেকটা লাল দেখা যায় বলে এটাকে 
লাল গ্রহও বলা হয়। পৃথিবীর মতো 
এই গ্রহেরও ভূতক রয়েছে এবং 
হালকা একটি বায়ুমণ্ডলও আছে। 
মরুভূমি এবং বরফ রয়েছে। খাতুর 
পরিবর্তনও অনেকটা পৃথিবীর মতো । 
মঙ্গলের ব্যাসাধ্য পৃথিবীর অর্ধেক এবং 
ভর পৃথিবীর এক দশমাংশ | মঙ্গলের 
ভূতক মুলত ব্যস্টল দ্বারা গঠিত | এ 
ছাড়াও রয়েছে আয়রন, অক্সাইড এবং 


ডিসেম্বর*১৩ 


সিলিকা জাতীয় পদার্থ । পাথরও 


পানি ছিল । নদীও ছিল | এখন নদীর 
চিহ্ন আছে তবে পানির সন্ধান এখনো 
পাওয়া যায়নি । 

এই পর্যন্ত সোভিয়েত ইউনিয়ন, মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ এবং জাপানের পক্ষ 
থেকে মঙ্গল অভিমুখে ডজনখানেক 
নভোযান পাঠানো হয়েছে মঙ্গলে । 
কিন্তু অধিকাংশই তাদের মিশন শুরু 
করার আগেই নষ্ট হয়ে গেছে বা 
পৃথিবীর সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন হয়ে 
গেছে । তবে কিছু কিছু অভিযান সফল 
হয়েছে । সবচেয়ে বেশি সফল বলে 
দাবি করা হচ্ছে যে অভিযানকে সেটা 
বর্তমানে পরিচালিত “কিউরিওসিটি 
রোভার” অভিযান | এই যানটি এখনো 
মঙ্গলে কাজ করছে । ২৬ নভেম্বর 
২০১১ তারিখে মার্কিন মহাকাশ 
গবেষণাকেন্দ্র নাসা এই যানটি মঙ্গল 
অভিমুখে প্রেরণ করে । আট মাস 
চলার পর এটি গত ৬ আগস্ট ২০১২ 
তারিখে মঙ্গলে অবতরণ করে । এই 
যানটি সেখানে ১৪ বছর ধরে কাজ 
করতে পারবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। 
এই নভোযানটির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে । এতে 
এবং একটি মিনি ল্যাবরেটরি ।মঙ্গল 
পৃষ্ট থেকে পাওয়া নানা পদার্থ 
সেখানেই বিশ্লেষণ করে এই রোবটটি 
সেই তথ্য পৃথিবীতে বেতার তরঙ্গ 
মারফত প্রেরণ করবে । এই যানটির 
দৈ্ে ১০ ফুট, প্রস্থ ৭ ফুট এবং ওজন 
১০ টন | ঘন্টায় ৮০০০ মাইল বেগে 


রয়েছে এতে । আর কেন্দ্রে রয়েছে মোট ৩৫ কোটি মাইল (৫৭ কোটি 
কিলোমিটার 


লোহা । মঙ্গলের দুই মেরুতে পৃথিবীর 
মতই প্রচুর বরফ রয়েছে । তারপরেও 
চাপ কম হওয়ার কারণে এতে পানি 
নেই। তবে গবেষণায় জানা গেছে, 
কয়েক মিলিয়ন বছর আগে মঙ্গলে 


র) পাড়ি দিয়ে মঙ্গলে পৌছে 
এটি । মঙ্গলে প্রাণের অস্থিত্ব আছে 
কিনা তা জানার চেষ্টা করছেন 
বিজ্ঞানীরা । এখনো পর্যন্ত মঙ্গলে 
প্রাণের অস্থিত্ পাওয়া যায়নি । 

তথ্যসূত্র : উইকিপিভিয়া ও অনলাইন ব্লগ 


জি... 
শিগৃগিরই উন্মুক্ত হচ্ছে মাসিক আত-তাওহীদের ওয়েভ পেইজ 
৬/৬/৬/.1100100111599/1000.00110 


। আত্তান্তহীদ ৪৩ 


বিজয় দিবসে ইসলামের শিক্ষা 

১৬ ডিসেম্বর,মহান বিজয় দিবস | বাংলাদেশের মানুষের 
জন্য আনন্দের একটি দিন । পশ্চিম পাকিস্তানি শাসক 
গোষ্ঠীর শোষণ থেকে মুক্তি পাওয়ার দিন। হানাদার 
বাহিনীর অত্যাচার-নির্যাতন ও গণহত্যা থেকে নিষ্কৃতি 
পাওয়ার দিন | এ মুক্তিও বিজয়, কিন্তু এমনিতেই অর্জিত 
হয়নি। এর পেছনে রয়েছে এক সাগর রক্তের নির্মম 
ট্যাজেডি | তাই দেশের জন্য প্রাণ উৎসর্গকারী শহীদানের 
আত্মা কিভাবে শান্ত হবে, দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ 
কিভাবে অক্ষুন্ন থাকবে সেকথা আমাদের ভাবতে হবে । 
যেহেতু আমরা মুসলমান, ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান । তাই 
করতে হবে । বিজয় দিবসের করণীয় প্রসঙ্গে আল্লাহ 
৪09১৯30৮8০2 556541249 222৮5) 
06 6) 8৮ 5৩১০০ 
বিজয় এবং আপনি 
মানুষকে দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করতে দেখবেন, তখন 
আপনি আপনার পালনকর্তার পবিত্রতা বর্ণনা করুন । নিশ্চয় 
তিনি ক্ষমাকারী 1" [সুরা আন-নসর, ১১০:১-৩] 
এ ব্যাপারে সকলেই একমত যে, এখানে বিজয় বলে 
মক্কাবিজয় বোঝানো হয়েছে । [তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন, পৃ. 
১৪৮০) উক্ত সুরায় আল্লাহ পাক বিজয় দিবসের তিনটি 
কর্মসূচি ঘোষণা করেন । যথা- 
১. তাসবীহ পাঠ করা, 
২. আল্লাহর হামদ পাঠ করা ও 
৩. পূর্বের ভূল ক্রটির জন্য মহান আল্লাহর দরবারে 

বিনীতভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করা । [তাফসীরে মাআরিফুল 


কুরআন, পৃ. ১৪৮১1 


নিয়ে যখন রাসূল (সো.) মক্কায় প্রবেশ করেন, তখন তাঁর 
চেহারা মুবারক ছিল নিম্নগামী অর্থাৎ আল্লাহর দরবারে খুব 
বিনয়ী হয়ে তিনি বিজয়কে বরণ করেন । অতঃপর তিনি 
উম্মে হানীর ঘরে প্রবেশ করে আট রাকাআত নফল নামায 
আদায় করেন । একে বলা হয় সালাতুল ফাতহ বা বিজয়ের 
নামায | নামায শেষে তিনি কাবা শরীফে আসেন এবং 
জনগণের উদ্দেশ্যে বলেন, “হে কুরাইশ! তোমাদের সাথে 
আজকে কেমন আচরণ করব বলে মনে হয়? মক্কার মানুষ 
বলল, আপনি আমাদের উদার ভাই, বয়ক্কের উদার সন্তান । 
আজ আমরা প্রত্যাশা করি, আপনি আমাদের প্রতি উদারতা 
প্রদর্শন করবেন । আল্লাহর রাসূল (সো.) বলেন, ইউসুফ 
(আ.) যেমন ভাইদের বলেছিলেন, আজ তোমাদের থেকে 


ডিসেম্বর'১৩ 


কোনো প্রতিশোধ নেওয়া হবে না, সকলকে ক্ষমা করে 
দিলাম, তেমনি আমিও মক্কার মানুষ, কুরাইশের মানুষ, 
আমার ওপর যত নির্যাতন করেছে সকলকে ক্ষমা করে 
দিলাম | 

সুতরাং কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে একথা বোঝা যায় যে, 
তাসবীহ পাঠ করা, আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা, আল্লাহর 
কাছে ক্ষমা চাওয়া, শহীদানের মাগফেরাতের জন্য দুআ 
করা, আট রাকাআত বিজয়ের নামায আদায় করা, 
অপরাধীদের ক্ষমা করা, দেশের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রাখার দৃপ্ত 
শপথ গ্রহণ করা এবং দেশপ্রেমের ফুলে ফুলে হদয়োদ্যান 
সজীব করে তোলা । আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে 
তওফীক দান করুন | আমিন | 


ইযাযুল হক [সদস্য % ৩) 


জীবনব্যবস্থা 
কল্যাণধর্মী ৮৮ পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা ইসলামের সুস্থ 


ব্যক্তিজীবন, সামাজিক জীবন, রাষ্ট্রীয় জীবন ও আন্তর্জাতিক 
জীবনে এনে দিতে পারে সুখ ও সমৃদ্ধি, বয়ে আনতে পারে 
কল্যাণ । আজকে যদি আমরা সমাজের তাকাই তাহলে 
দেখতে পাই, যুবসমাজ ধ্বংসের অতল গহ্বরে পতিত 
হচ্ছে। সর্বত্রই শুধু অশান্তি । এর একমাত্র কারণ আমরা 
আমাদের সংস্কৃতি থেকে বিমুখ হয়ে পড়ছি। সুস্থ সংস্কৃতির 
পরিবর্তে অপসংস্কৃতি লালন করছি । 

এটা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় আমরা মুসলমানরা নিজেদের 
সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ গাফেল । গুটিকয়েক 
মানুষের মাঝে আর্থশক ইসলামী সংস্কৃতির চর্চা থাকলেও 
জাতির বৃহত্তর অংশের মধ্যে এর চর্চা নেই । ফলে আমাদের 
নতুন প্রজন্ম অপসংস্কৃতির করাল গ্রাসে চরিত্র ধ্বংস করছে। 
বস্তুবাদী জীবনাচারে অভ্যস্ত হচ্ছে। শান্তি ও মুক্তির 
জীবনব্যবস্থা ইসলামের আলো থেকে দূরে সরে যাচ্ছে । 
দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে । 
এমনকি আল্লাহ, রাসূল ও ইসলামকে কটাক্ষ করছে। তাই 
আমাদের সকলকে এক্যবদ্ধ হয়ে ইসলামী সংস্কৃতিকে 
পুনঃজ্জীবিত করতে হবে । আল্লাহ আমাদের সবাইকে 
নিজেদের মধ্যে এর চর্চা ও সমাজে তা প্রতিষ্ঠার তাওফীক 
দান করুন । আমীন । 


0) আত্তার্তহীদ ৪৪ 


৯ নতুন সদস্যদের তালিকা * বিভাগীয় সম্পাদক বরাবর পাঠিয়ে দিতে হবে । ফটোকটি 


৮৬. মুহাম্মদ মনজুরুল ইসলাম, জাহেদ মোহাম্মদ বাড়ি, গ্রাম এ 

: | ১২ & সদস্য হিসেবে মনোনীত হলে সদস্য নম্বরসহ তার নাম- 

নিচিন্তাপুর, ডাকঘর: নানুপুর বাজার, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম ঠিকান ফোরামে ছাপা হবে এবং সংশ্লিষ্ট সংখ্যাটি তার নামে 
৮৭. মুহাম্মদ নাজমুল ইসলাম ফারূকী, মাও. মোস্তাফা ডাকযোগে পাঠিয়ে দেওয়া হবে । 

কামালের বাড়ি, গ্রাম: সোনাপুর, কোটবাড়িয়া, ডাকঘর: ৪ নওল হাতের কলম বিভাগে অংশগ্রহণের জন্য ফোরামের 

নয়াহাট, সোনাইমুড়ি, নোয়াখালী সদস্য হতে হবে এবং যেকোন লেখা পাঠানোর সময় সদস্য 
৮৮. মুহাম্মদ মাহবুবুল আলম, জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, নম্বর অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে । 

শিক্ষা ভবন, কসরে জুনুবী (৩য় তলা), পটিয়া, * লেখা সংক্ষিপ্ত; সর্বোচ্চ ২৫০ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে 

চট্টগ্রাম-৪৩৭০ হবে। 

৬ লেখা পাঠানো, ফোরামের আবেদনপত্র প্রেরণ, 

প» ফোরামের নিয়মাবলি * প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণসহ যাবতীয় যোগাযোগের ঠিকানা 


* স্কুল-কলেজ ও মাদরাসায় অধ্যয়নরত যেকোন শিক্ষার্থী বিভাগীয় সম্পাদক 
এবং অনধিক ৩০ বছর বয়সী যে কেউ নওল হাতের মাসিক আত্-তাওহীদ 


কলমের সদস্য হতে পারবে | 
॥ আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা 
* নির্ধারিত সদস্য কুপনটি কেটে যথাযথভাবে পূরণ করে ২৫ ১৬০, আন্দরকিল্লা মি 
টাকার অব্যবহৃত ডাকটিকেটসহ নওল হাতের কলম ই-মেইল: 77111 571011171./00)2771011. 0077 


সদস্য কুপন 


০ চি? গ টা ্ ঢা র্‌ ন্‌ ন্‌ রি রা ্ টা টী - প্র - - - - - - ্ 


রী 
রী 


1 


১4 * স্বনামধন্য আলেমগণের সু-চিন্তিত পরামর্শে শিক্ষাকার্যক্রম পরিচালনা 
রা - শরঈ পদরি পরিপূর্ণ অনুসরণ "* সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ সুবিধা 
শ্*- মেধাবী, গরীব ও এতিমদের মঞ্জুরী সাপেক্ষে ফি থাকা-খাওয়ার সু-ব্যবস্থা 
*- প্রবাসী ও ব্যস্ত অভিভাবকের মেয়েদের জন্য নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান বিশেষ কোর্স 
সহজ ও উন্নৃত যাতায়ত ব্যবস্থা শ্রনূরাণী পদ্ধতিতে কুরআন শিক্ষা পলা 
'্» উন্নত আবাসিক সুযোগ-সুবিধাসহ তিন বেলা উন্নত খাবারের ব্যবস্থা প্রথম বছরে 


ভর্ভিহি 2 কত সমাপনী, জেডিসি ও দাখিল পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ 
* ১০০/১৫০/২৪০ | যোগাযোগ: মাদ্রাসা কার্যালয়, কাঞ্চননগর (বাদামতল), চন্দনাইশ, চট্টথ্বীম। ০১৮৪০-১৫৫১১৫ 


জেনীউউিএহি৯০০ | মাওলানা সুহাম্মদ ইয়াছিন ৮ আলেমা তাহেরা আখতার শাহীন 
পরিচালক : ০১৮২৩-০৫৭২৫২ | ও শিক্ষা পরিচালিকা : ০১৮৩৪-৯৮৮৬৫০ 


ডিসেম্বর'১৩ ___ল্ল্ল্্। আত্তার্তহীদ ৪ 


অংশ? [7] এক দশমাংশ [2 দুই দশমাংশ [] তিন 
দশমাংশ 
২. লেবাননের একমাত্র ভ্যালি কোনটি? [] চেংগুভ্যালি 
গুভ্যালি [| বেকাভ্যালি 
৩. নিজেকে খোদার প্রত্যক্ষ নূর তথা আলো হিসেবে দাবি 
করেন কে? [] ইমাম আগা খান [] গোলাম আহমাদ 


কাদিয়ানী [] দেওয়ানবাগীর পীর 

৪. “দ্যা ক্লাস অব সিভিলাইজেশন' গবেষণামূলক প্রবন্ধটি 
কার? [] এইচ পি হান্টিঘটন [| আব্রাহাম লিংকন 
কার্ল মার্কস 

৫. মুফতীয়ে আযম আল্লামা ফয়জুল্লাহ (রহ.) রচিত ফয়যুল 
কালাম গ্রন্থটির নামকরণ করেন কে? |] আল্লামা 
হাবীবুল্লাহ (রেহ.) [_] আল্লামা শামসুল হক ফরিদপুরী 
(রহ.) [_] আল্লামা শাহ আবদুল ওয়াহহাব রেহ.) 

৬. বর্নানর্ড শ কোন ভাষার একজন বিখ্যাত সাহিত্যিক ও 
চিন্তাবিদ ছিলেন? [_] ফরাসী [_] তুকী [_] ইংরেজি 


৭. পৃথিবীর আনুমানিক বয়স কত বছর? [] ৫৫৭ বছর 
[| ৫৫৮ বছর [1 ৫৫৯ বছর 
শব্দের মারপ্যাচ 
নিচের শব্দগুলোর অর্থ লিখুন: 


"গর [___]২স্ক [7 


নভেম্বর ১৩ সংখ্যার সমাধান: 

কথায় কথায় উত্তর: ১. সুরা আল-বাকারা, ২. মুফতী 
আজিজুল হক (রহ.), ৩. ২০০০ সাল, ৪. ৫১.৭৩ শতাংশ, 
৫. ভিরাথুকে, ৬. ৪ ভাগ, ৭. ১৪৯,৬০০,০০০ কি. মি. | 


কথায় কথায় উত্তর: ১. না পারি; ২. স্ত্রীলোক, [সাধারণত 
কবিতায় বা প্রবাদ বাক্যে ব্যবহৃত হয়ে থাকে] ৩. মাচা; ৪. 


কেরায়া; মজুরি । 


1911৩ 


৮16 তর 


কথায় কথায় উত্তর: প্রতিটি সংখ্যার প্রশ্নপত্র পূর্ববর্তী সংখ্যা 
থেকে প্রস্তুত করা হয় বিধায় ডিসেম্বর'১৩ সংখ্যার সবক'টি 
প্রশ্নের উত্তর নভেম্বর'১৩ সংখ্যা থেকে খুঁজে নিতে পারেন 
অনায়াসে । 


ডিসেম্বর*১৩ 


শব্দের মারপ্যাচ: প্রশ্নে উল্লিখিত শব্দগুলোর সঠিক অর্থ 
নির্ধারিত বাক্সে লিখুন । প্রশ্নের উত্তর দিতে বাংলা ব্যাকরণ 
বইয়ের সাহায্য নিতে পারেন । একটি শব্দের একাধিক অর্থ 
হতে পারে । তাই তোমাদের জানা সঠিক অর্থ দিলেই উত্তর 
সঠিক হিসেবে গণ্য করা হবে । 


১. দুটি অংশে যৌথভাবে সঠিক উত্তরদাতাদের প্রথম 
প্রথম পুরস্কার: ৯ ৯০-১০০ মূল্যমানের মহামূল্যবান বই ও 
দ্বিতীয় পুরস্কার: রি মাসিক আত-তাওহীদের 
তৃতীয় পুরস্কার: ৯ ৪০-৫০) সংশ্লিষ্ট সংখ্যাটি ১ কপি। 
অন্যদের নাম পত্রিকায় ছাপানো হয় । 
২. প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে একটি প্যাড সাইজের 
কাগজের পূর্ণপৃষ্ঠায় উত্তরপত্র লিখে নিচে সদস্য নং 
উল্লেখপূর্বক আমাদের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন। কোন 
ঠিকানা পরিবর্তন হলে পুরস্কারপ্রাপ্তির সুবিধার্থে পূর্ণাঙ্গ 
ডাকযোগের ঠিকানা উল্লেখ করুন । 

৩. প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য 'নওল হাতের কলম' 
ফোরামের সদস্য হওয়া আবশ্যক । 

৪. পুরস্কারের মধ্যে একটি অগ্্রহণ সাপেক্ষে মেয়ে 
প্রতিযোগীদের জন্য সংরক্ষিত । 

৫. চলতি মাসের ১৮ তারিখ প্রতিযোগিতার ড্র হবে । তাই 
১৮ তারিখের পূর্বে প্রাপ্ত উত্তরপত্রই কেবল 
প্রতিযোগিতার জন্য গ্রহণযোগ্য । 

৬. পূর্ব-বিজ্ঞপ্তি ছাড়া যেকোনো সংখ্যার প্রতিযোগিতার ড্র 
বাতিলের অধিকার কর্তৃপক্ষের আছে। 

৭. উত্তরপত্র পাঠানোর একমাত্র ঠিকানা: 


প্রতিযোগিতা" 
মাসিক আত্-তাওহীদ 
আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা), ১৬০, আন্দরকিল্লা, 
চট্টগ্রাম-৪০০০, ফোন: ০১৮১২-৩৭২৮২৭ 


আগস্ট*১৩-এর একমাত্র বিজয়ী: 
আরিফ উল্লাহ [সদস্য নং ১২] 


সৌজন্যে 


বৈরুত, মিসর, পাকিস্তান, ভারতসহ বাংলাদেশের যাবতীয় কিতাব পাওয়া যায় । 
৩৭, শাহী জামে মসজিদ শপিং কমপ্রেক্স, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম 
ফোন: ২৮৬৩৭৮৪, ০১৮১৯-১৭৫৭২২, ০১১৯১-৩৯৩৫৬৯ 


। আত্তান্তহীদ ৪৬ 


আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার প্রতিষ্ঠাতা কুতবে 
যামান আল্লামা মুফতী আযিযুল হক (রহ.)-এর মেজ 
সাহেবযাদা মাওলানা হাফেজ ১৭ নভেম্বর ১৩ 
রোববার রাত ১২.৩০ ঘটিকায় চট্টগ্রাম পিপল্স হাসপাতালে 
ইন্তেকাল করেন, ইন্না লিল্লাহি ... রাজিউন । বাদ যুহর 
জামিয়া মাঠে জামিয়া দারুল মাআরিফ আল-ইসলামিয়া 
উট্টগ্রামের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক আল্লামা সুলতান যওক নদবী 
পা বা.)-এর ইমামতিতে জানাযার নামায অনুষ্ঠিত হয় । 

নামাযের পূর্বে উপস্থিত মুসল্লিদের উদ্দেশ্যে জামিয়া প্রধান 
আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ আবদুল হালিম বুখারী (দা. বা.) 
এক সংক্ষিপ্ত ভাষণে মরহুমের বর্ণাঢ্য জীবনের সংক্ষিপ্ত 
ইতিহাস তুলে ধরেন এবং মরহুমের পরিবারবর্গের প্রতি 
সমবেদনা জ্ঞাপন করেন | তিনি মুফতী সাহেব হুযুরের বড় 
সাহেবযাদা শষ্যাশায়ী আল্লামা হাফেজ মাহবুব (দা. বা.)- 
এর আরোগ্য কামনা করেন । জানাযার নামায শেষে তাকে 
মকবারায়ে আযিষিতে দাফন করা হয় । ইন্তিকালের সময় 
তার বয়স হয়েছিল ৬৪ বছর ৬ মাস । তিনি ২ ছেলে, ৬ 
মেয়ে এবং স্ত্রীসহ অনেক ছাত্র, ভক্ত-মুরিদ ও গুণগ্রাহী রেখে 
যান । 


প্রথম সাময়িক পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা 

আগামী ৬ সফর ৩৫ হিজরি মঙ্গলবার থেকে আল-জামিয়া 
আল-ইসলামিয়া পটিয়ার প্রথম সাময়িক পরীক্ষা আরন্ত 
হবে । গত ১১ নভেম্বর'১৩ সোমবার জামিয়ার কেন্দ্রীয় 
মসজিদে জামিয়া প্রধান আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ আবদুল 
হালিম বোখারী (দা. বা.) পরীক্ষা সংক্রান্ত মূল্যবান নসীহত 
পেশ করেন । তিনি দেশের করুন পরিস্থিতিতে অযথা সময় 
নষ্ট না করে মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করে পরীক্ষার 
যথাযথ প্রস্তুতিগ্রহণ এবং নিজেকে যোগ্য আলেম হিসেবে 
গড়ে তুলে দেশ ও জাতির কল্যাণে এগিয়ে আসার জন্য 
সকল ছাত্রদের প্রতি আহ্বান করেন | 


ডিসেম্বর”১৩ 


হীলার সদর সাহেব রেহ.) ও পোকখালীর 
কাতেব সাহেব (রহ.)-এর জীবন ও কর্ম 
আলোচনা সভা 


৭ অক্টোবর”'১৩ বাদ মাগরিব আল-জামিয়া আল- ইসলামিয়া 
পটিয়ার সাহিত্য ও সাংস্কৃতি বিষয়ক সংগঠন দায়িরাতুল 


. কওকব (দা. বা.)- এর সঞ্চালনায় দাওরায়ে হাদীস 


মিলনায়তনে কুতুবে যমান মুফতী আযিযুল হক (রহ.)-এর 


₹. সুযোগ্য খলীফা, জামিয়া দারুস্‌ সুন্নাহ হীলার শায়খুল 


হাদীস আল্লামা ইসহাক সদর সাহেব ও জামিয়া এমদাদিয়া 
আজিজুল উলুম পোকখালীর বহু বছরের শিক্ষাপরিচালক 
আল্লামা শামশুল হুদা কাতেব সাহেব হুযুর (রহ.)-এর জীবন 
ও কর্ম বিষয়ক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় । এতে 
সভাপতিত্ব করেন জামিয়ার প্রধান পরিচালক আল্লামা মুফতী 
মুহাম্মদ আবদুল হালীম বোখারী দো. বা.) । 

তিনি বলেন, “মুফতী সাহেব (রহ.) একদিন জামিয়া দারুস্ 
সাথে সাক্ষাৎ করলে বায়আত গ্রহণের উদ্দেশ্যে পটিয়াতে 
আসতে বলেন । তিনি আরও বলেন, “তুমি পটিয়াতে 
আসার পূর্বে আমার যদি ইন্তিকাল হয়ে যায়, তাহলে বুঝতে 
হবে আমি তোমাকে খিলাফত প্রদান করলাম ॥ একথার 
দ্বারা অনুমান করা যায়, সদর সাহেব হুজুর কত উচু 
মরতবার আল্লাহর অলী ছিলেন । যিনি পীর সাহেবের সবক 
গ্রহণ ও আদায়করা ব্যতিত খেলাফতের অনুমতি প্রাপ্ত 
হলেন। আর কাতেব সাহেব রেহ.) ছাত্র জীবনে খুবই 
মেধাবী ছিলেন এবং পুরো জীবন খতীবে আযম (রহ.)-এর 
দিক নির্দেশনা মতে দরস-তাদরীসের মধ্যে অতিবাহিত 
করেন । 


খতমে নবুয়ত বিতর্ক সেমিনার অনুষ্ঠিত 
১০ নভেম্বর'১৩ রোববার জামিয়ার দারুল হাদীস 
মিলনায়তনে জামিয়ার যুক্তি ও তর্ক বিভাগীয় প্রধান আল্লামা 
রফীক আহমদ (দা. বা.)-এর সভাপতিত্বে খতমে নবুয়ত 
বিষয়ক বিতর্ক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয় । 


২০ ও ২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ জামিয়ার 


আর্ততজাতিক ইসলামী মহাসম্মেলন 
আগামী ২০ ও ২১ ফেব্রুয়ারি'১৩ বৃহস্পতি ও জুমাবার 
ইসলামী মহাসম্মেলন ২০১৪ অনুষ্ঠিত হবে ইনশাআল্লাহ । 
এতে দেশ-বিদেশর বহু ওলামা-মাশায়েখ, ইসলামী 
চিন্তাবিদ ওস্কলারগণ উপস্থিত থাকবেন | 


তথ সু : শাহাদাত তাহের রশিদী 
জামিয়া প্রতিবেদক, মাসিক আত-তাওহীদ 
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নার্সারি থেকে দশম শ্রেণি দোখিল) পর্যন্ত 


| [নং গদ সংখ্যা যোগ্যতা বেতন ও সুযোগ সুবিধা 
1১: প্রধান শিক্ষক ১জন। দাওরায়ে হাদীর্/কামিল আলোচনা সাপেক্ষে 
নন্যতম ২ বৎসরের বাস্তব অভিজ্ঞতা 

২. | আরবি শিক্ষক ইজন দাওরায়ে হাদীস/ফাজিল/কামিল আলোচনা সাপেক্ষে 

| ৩, বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক-.:. ওজন] স্লৃতক (সমমান) ্নীতকোন্তর আলোচনা সাগেক্ষ 
 ; | বাংলা, ইংরেজী ও গণিত (অভিস্ প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে) 

8. নূরানী বিভাগ ৬জ্ন| দাওরায়ে হাদীস/সমমান আলোচনা সাপেক্ষে 
প্রাইমারী শিক্ষক (নূরানী বিভাগ) (অভিন্ত প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে) 

৫. : অফিস সহকারী ১জন; মাত (সম্মান) আলোচনা সাপেক্ষে 

: ৬. সিকিউরিটি গার্ড ১জন। অভিজ্ঞ ও যোগ্যতা সম্পন্ন প্রার্থীদের থাকা খাওয়াসহ 


চিএ, 


সভাগতি 
১৫ ডিসেম্বর ২০১৩ হিরা ১৬০ (তলা) আল-াম মার্কেট, আরকি চাথাম। 


মোবাইল : ০১৮১৭-৭৭৩৬২৫, ০১৮১৭-৭৭৩৬২৫ 


০০1111€ 


দু ১. সংযুক্ত কপি সমূহ: মোবাইল নং উল্লেখপূর্বক সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত, জাতীয় পরিচয় পত্র/ জাতিয়তা সনদ পত্রের 
৯ ফটোকপি, সকল শিক্ষাগত যোগ্যতা সনদপত্রের ফটোকপি, চারিত্রিক সনদপত্রের ফটোকপি, সদ্য তোলা প্রার্থীর 
৪ ২. মহিলা প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে । 

্ ৩. খামের উপরে প্রার্থিত পদের নাম ও নিজ জেলা স্পষ্ট করে উল্লেখ করতে হবে । 

টু ৪. প্রার্থীর স্বহস্তে লিখিত আবেদপত্র সহ সংযুক্ত কপি সমূহ নির্ধারিত সময়ের পূর্বে নিম্নোক্ত ঠিকানায় পৌঁছাতে হবে । 


ূ 
ূ 
ূ 
ূ 
র 
ৃ 
| 


/] 


আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার মুখপত্র 
৮৮০ ০০ | 
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ক্রিককরুন 
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হিহ্ষ, লাষে্না, নুরী ও তাহিলী বিভাগসহ ভ্লে থেকে ১০ম শ্রেণি €দাশিল) 


ভেপুটি রোড, এক কিলোমিটার (মোহনা ক্লাবের বিপরীতে), বহদ্দার হাট, ওভার ব্রিজ সংলগ্ন, নতুন চান্দগাঁও থানা দক্ষিণ পাশে, চান্দগাঁও, চরগ্রাম 
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